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সোনার তরী 


১ 
'কাব্যেব একটা বিভাগ আছে য! গানেব সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনে! 
নিদিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন কবে না, একটা মাষা বচন] কবে, যে-মায়। ফান্তন মাসের দক্ষিণ 
হাঁওযাষ ; যে-মাষা শবৎ-খতুতে ূর্ধাস্তকালেব মেঘপুঞ্জে মনকে বাঙিযে তোলে; 
এমন কোনো কথা বলে না যাঁকে বিশ্লেষণ কবা! সম্ভব ।?১ 

ববীন্দ্রনাথেব “সোনাব তবী” কবিতাটি এই শ্রেণীব কবিতা । তা “মনকে 
বাড়িষে তোলে", কিন্তূ “এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ কবা সম্ভব 1 
কথাটা ঠিক, আবার ঠিকও নয় । আমাদেব প্রাচীন অলংকাঁবশীস্ত্রীবা বলতেন, 
“সোনাব তবী* ধ্বনিকাব্য । বাচ্যাতিবিক্ত অর্থান্তবেব অভিব্যঞ্জনাই তাব প্রাণ । 
অর্থাৎ তাব ভাবার্থ বাচ্যে নষ, বাচ্যান্তবেব অভিব্যগ্রনাষ | 

অথচ, এই কবিতাটি বচনাব পব প্র(য দেড যুগ ধবে এব পক্ষে এবং বিপক্ষে 
বিতর্কেব অন্ত ছিল না । সেই পুবানো কান্ুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই । এই কবিতাঁব 
বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উঠেছিল তাব প্রধান তিনটি হল অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা 
এবং অবাঁস্তবতা | চাঁধী-জীবনেব বাস্তব সত্যেব সঙ্গে মিলিষে একদল ভাবেৰ 
অসঙ্গতি দেখাতে উদ্গ্রীব হযে উঠেছিলেন, অন্য দল এব মধ্যে নিগৃড আধ্যাত্মিক- 
তত্ব আবিষ্ধাবে ব্যস্ত ছিলেন। আসলে ববীন্দ্রনাথেব তকণ যৌবনে ষুগ্প্রতিনিধি 
কবি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায । আব, ব্লাই বাহুল্য, হেমচন্দ্র ছিলেন বাচ্যার্থ- 
প্রধান কবি। “সন্ধ্যাসংগীত' থেকে “কডি ও কোমল" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজের 
“বেয়ানের ভাষা, আঁবিফাবেব পবীক্ষা-নিবীক্ষাঁষ আত্মনিযোগ কবেন । দসন্ধ্যা- 
সংগীতে'ব নবকবিভাষাব সমজদাব সেযুগে ছিলেন না বললে ভুল হবে। 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেব গলাব মাল সন্ধ্যাসংগীতেব তকণ কবিকে পবিষে দিয়েছিলেন । 
সে-যুগেব সাবন্বত পুকষপ্রববেব কাছে এই স্বীকৃতি সামান্য ছিল না। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথেব দুর্ভাগ্য, তাঁব কাব্যজীবনেব শুক থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বহু বথী- 
মহাঁর্থীব দ্বাব৷ বারবাঁব আক্রান্ত হযেছেন। মৃত্যুব পবেও তিনি নিষ্কৃতি পেষেছেন 
বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু কবিজীবনেব প্রথম দিকে এব একটা কাঁবণও ছিল। 
ওযার্ওয়ার্থ ১৮০৭ সালে লেডি বেমস্টকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন 
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“সোনাব তরী” কবিতাটি রচিত হয ১২৯৮ সাঁলেব ফাল্গুন মাসে । অর্থাৎ 
তখন কবির ব্যস একত্রিশ বসব চলছে । তাব অব্যবহিত-পূর্ববর্তী কাব্য 'মানসী? 
সম্পর্কে কৰি বলেছেন, এই কাব্যেই প্রথম “কবিব সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে 
যোগ দিল ।১ মানসীতেই কৰি প্রথম কাব্যে নচেতনভাবে ৰপক এবং সাংকেতিক 
ভাঁষ! ব্যবহাব কবতে প্রবৃত্ত হলেন । “সোনা তরী”তে তা হুক্মতব সার্থকতা 
প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই নবীন কাব্যে সমজদীবেব সংখ্যা তখন শ্বল্প ছিল। 
ববীন্দ্র-কাব্য-আশ্বাদনেব কচি তখনো! কাব্যরসিকসমাজে কষ্ট হযনি। তাই 
'“সোনাব তরী”কে নিষে এত হষ্টগোলেব সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথ। 
বলা প্রযোজন | “সোনাব তবী?” প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গেই স্থুবেশ সমাজপতিব “সাহিত্য” 
পত্রে কবিকে অভিনন্দন জানিষে বল! হয, “এবাবকাব “সাধনার [আধা 
১৩০০ ] আর একটি মহামূল্য অলংকার শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সোনাব তবী? | 
আমরা বহুদিন এমন সবাঙ্গস্ুন্দব প্রকৃতকবিত্বময কবিতা পড়ি নাই। আমব৷ 
তাহা উদ্ধৃত না কবিয! থাঁকিতে পাঁবিলাম না ।” তাবপব সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত 
কবে পুনশ্চ মন্তব্য কবা হযেছে : “ইহাব কবিত্ব ও সৌন্দর্ঘ বর্ণনাতীত, তাহা 
কেবল হৃদয় দিষা অনুভব কবা! যায ১ তাহা! ভাষাঁয ব্যক্ত করা দুবহ। রৃবীন্দ্রবাবু 
বহুদিন এমন কবিতা লেখেন নাই***তিনি “সোনাব তরী*্ব মত কবিতা লিখুন, 
তীহাঁব “মোনাব লেখনী অমব হইযা থাকিবে ।৮৩ 

কৌতুকের বিষয এই যে, “সাহিত্য” রবীন্দ্র-বিবো ধী পত্রিকা বলেই পবিচিত, অথচ 
১৩১৩ সালেব কাঁতিকের 'প্রবাসী” পত্রে যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় “কাব্যেব অভিব্যক্তি, 
প্রবন্ধে “সোনার তবী"ব বিকদ্ধে সালোচনায মুখব হযে ওঠেন তখন তিনি সম্ভবত 
“সাহিত্যে মন্তব্য [ “তীহাঁব সোন।ব লেখনী অমব হইয়। থাকিবে ] ম্মবণ করেই 
লিখেছিলেন, “রবিবাবুব ভক্তগণ রবিবাঁবুর “সোনাব তবী”কে সকল কবিতাব প্রা 
শীর্ষে স্থান দেন। সভায সভা ইহাঁব আবৃত্তি হইয়াছে । একজন এইটি পড়িয়া 
লিখিয়াঁছিলেন যে, “তাহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক” ।*.****ব্লা বাহুল্য, 
কবিতাটি যার-পব-নাই অস্পষ্ট ।” বায় মহাশয় পুনশ্চ লিখেছিলেন, “.**এ কবিতাটি 
দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে_-একেবাবে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী 1৮8 দ্বিজেন্ত্রলালের 
এই বক্তব্য অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল পরেও ববীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায় পুনরাবৃত্ত 
হচ্ছে ।* | 


মোনার তরী ৩ 


দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবিতাঁটির আলোচন! করেই ক্ষান্ত হয়নি, একটি প্যারডিও 
বচনা কবেছিলেন।* ববীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রেব ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রথম দিকে যে খুবই 
সহৃদযতাপূর্ণ ছিল তাব ব্থ প্রমাণ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ বযেছে। কিন্তু সাহিত্যের 
আদর্শ নিষে মতভেদটি শেষদিকে যেন মাত্রা ছাঁডিযে গিষেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল 
বাংল। সাহিত্যে প্রথম-সাঁবিব নাট্যকাধ । কাব্যেব ক্ষেত্রে তীর প্রতিভার সম্যক 
স্কুব্ণ হয়েছ কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে “ববিবাবুব দল” এবং “দিজুবাবুব দলে'ব লডাই অনেক দূব গড়িয়েছিল। 
মহাকালেব বায অবশ্য শেষ পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথেব পক্ষেই গিষেছে। ৩৯১৩ সালে 
দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ইহলীল! সংববণ কবেন তখনে! তিনি শুনে যেতে পারেননি যে, 


ববীন্দ্রনাথ নোবেল পুবস্কাবেব দাবা বিশ্বববেণ্য কৰি হিসাবে প্রতীচ্যেব শ্রেষ্ঠ 
স্বীকৃতি পেষেছেন । 


খ 


“সোনাব তবী” একটি বিশুদ্ধ লিবিক কবিতা । কবিতাটি কবিবই আত্মকথা । 
এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে ববীন্দ্রনাথেব গানেব জগৎ থেকে আমরা আপাঁতত ছুটি 
দৃষ্টান্ত উদ্ধাব কবছি। প্রথমটিব কথ বমাগ্রসাদ চন্দ মহাঁশিষ তাঁব “ববীন্দ্রনাথের 
কাব্য-বহন্ত, প্রবন্ধে বলেছিলেন ।+ এটি গীতাগ্ডলিব ৬৯-সংখ্যক গান 
এ যে তবী দিল খুলে। 
তোর বোঝা কে নেবে তুলে । 
সামনে যখন যাবি ওবে 
থাক ন। পিছন পিছে পড়ে, 
পিঠে তাবে বইতে গেলি, 
একল! পড়ে বুইলি কুলে । 


ঘবেব ঝেঝা টেনে টেনে 
পারেব ঘাটে রাখলি এনে, 
তাই যে তোবে বাবে বাবে 
ফিরতে হল গেলি ভূলে । 
ডক বে আবাঁব মাঝিবে ডাক, 
বোঝা! তোমার যাক্‌ ভেসে যাক্‌, 


৪ 'ববীন্দত্রকবিতাশতক' 


জীবনখানি উজাড কবে 
ঁপে দে তার চব্ণমূলে ॥ 
'ীতাগ্তলি'র এই গানটি লেখা হয় ১৩১৭ সালেব ১৮ ্যেষ্ঠ। সাডে চার 
বছব পবে 'বলাকা"ব যুগে যখন যাত্রীব আনন্দগান বেজে উঠেছে তখন কৰি 
বলছেন, 
তীরেব সঞ্চঘ তৌব পড়ে থাক্‌ তীবে, 
তাঁকাস নে ফিবে। 
সম্মুখেব বাণী 
নিক তোবে টানি 
মহাশ্সোতে 
পশ্চাতেব কোলাহল হতে 
অতল আধাবে__অকুল আলোতে ।৮ 
দ্বিতীয় গানটি আছে গীতবিতানেব “প্রেম” পর্যযে । ওই পর্যাধেব ওটি ২৩৫- 
; সংখ্যক গান। তাতে কৰি বলছেন, 
দিনীন্তবেলাঘ শেবেব ফসল নিলেম তবী-পবে, 
এ-পাবে কৃষি হল সাবা, 
যাৰ ও-পাবেব ঘাঁটে। 
হংসবলাক1 উডে যায 
দূবেব তীবে, তাবাব আলো, 
তাবি ডানাব ধ্বান বাজে মোব অন্তবে ॥ 
ভাটাঁব নদী ধাঁ সাগব-পানে কলতানে, 
ভাবনা মৌব ভেসে যাঁষ তাঁবি টাঁনে। 
যাঁকিছু নিষে চলি শেষ সঞ্চয় 
স্থথ নয সে, দুঃখ সে নয, নয সে কামনা 
শুনি শুধু মাঝিব গান আব দীডেব ধ্বনি তাবি স্বরে । 
গীতাঁঞ্জলি'র গাঁনের &শেষে কবি বলেছিলেন “ডাক বে আঁবাঁব মাঝিরে ডাক্। 
বৌঁঝা তোমার যাক ভেসে যাঁক্‌, / জীবনখাঁনি উজাড় কবে/ঈপে দে তার 
চরণমূলে » অর্থাৎ, গীতাঞ্চলিয যুগে শরণাঁগতির ভাঁবই প্রাধান্য পেয়েছিল। 
দ্বিতীয় গানটিতে “বলাকা*র “ডানার ধ্বনি কবিব অন্তরে বাজছে । তখন 


সোনার তরী €ৃ 
আবার নদীন্দোত “ভাটার টানে" “সাগব-পানেঃ কলতানে” ভেসে যাচ্ছে । “তাঁবি 
টানে? কবির ভাঁবনাও তাঁব সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু কবি জীবনের “শেষ সঞ্চয়? 
হিসাঁবে যা নিয়ে চলেছেন, “স্থখ নয় সে, ছুঃখ সে নয, নয় সে কামনা" । কবি শ্ুপু 
শুনছেন “মাঝিব গান আর দীডেব ধ্বনি তাঁবি স্বরে, গীতবিতানের বিন্যাস 
অনুসারে এটি প্রেমসংগীত ! যে-প্রেমকে কবি বলেছেন 'মহাঁসমুদ্রেব বিরাট 
ইঙ্িতবাহিনী” এ-প্রেম সেই প্রেম। পথিক-মানষেব চিরযাত্রাব পাথেয় সে। 
তাই “দীডেব ধ্বনি তাবি স্ববে' মিলিত হযেছে। 


৩ 


“সোনাব তবী'কে আমব! বলেছি কবিব আত্মকথা । শুধু কবিবই নয, কবিতাটি 
সকল মান্ুষেবই “অহং, বা “আ।মি'-ব আত্মকথ। | একটি গভীব নৈবাশ্তবোধ এবং 
তজ্জনিত বিষণ্নতা কবিতাটিতে ছডিযে আছে । প্রথম ছুটি চবণেই কবিতাঁষ মূল 
স্থুব উচ্চাবিত ' 

গগনে গবজে মেঘ, ঘন ববধষা 

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা । 

কেন ভবসা! নেই, কিসেব ভবসা নেই, এই জিজ্ঞাসাই কবিতাটি সম্পর্কে 
কাব্যবসিকেব প্রথম জিজ্ঞানা। বুদ্ধদেব বন্ধু বলেছেন, এখানে শুধু মিলেব জন্যেই 
ভবসাহীন হতে হলো? 1৯ __সত্যই কি তাই? 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মহাভীবতেব বনপর্বেব বক-যুধিষ্িব-সংবাদের কথা । 

শেষেব দিকে ব্ক-বপী ধর্মবাজ পাঁগুবজ্যেষ্ঠটকে চাবটি প্রশ্ন কবেছিলেন ; “কাচ 
বাত কিমাশ্চর্যম্‌ কঃ পঞ্থাঃ কশ্চ মোদতে ? এই প্রশ্ন-চতুষ্টযেব প্রথম ছুটি হল, 
পৃথিবীব বার্তা কী বল, এবং সবচেষে আশ্চর্য কী বল? উত্তবে যুধিষ্টিব বলেছিলেন, 
জাতকমীত্রই কালকৃত হচ্ছে__এই হল প্রথিবীব বার্তা । আব প্রতিদিন অসংখ্য 
জীব যমমন্দিবে যাচ্ছে দেখেও, যাবা বেঁচে আছে তাঁব! কিছুতেই মবতে চাঁয় না_ 
এর চেষে আশ্চর্ধ আব কী আছে? 

অন্মিন্‌ মহাঁমৌহমযে কটাহে 

সর্ষাগ্রিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন 

মাসর্তু দর্বা পরিঘট্টনেন 

ভূতানি কালঃ পচতীতি বাও। ॥ 


৬ রবীন্ত্রকবিতাশত্তক 
এবং 
অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমনরং । 
শেষাঃ স্থিবত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমত:পবম্‌ ॥ 
জাতকমাত্রেবই মৃত্যু এই মত্যজীবনেব নিয়তি । অথচ জিজীবিষা মানুষমাত্রের ' 
সহজীত ধর্ম । মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু তাকে মরতেই হবে ,-ইহজীবনে 
মান্গুষের এর চেষে বিষগ্র-করুণ ট্রাজেডি আর কী হতে পাবে ? 
এই মৃত্যুকূপ অনিবার্ধ নিষতিব হাত থেকে রক্ষা! পাবাব ছুটি পথ মানুষ 
আবিষ্কার করেছে। প্রথমটি হল মৃত্যুকে অস্বীকাঁব কবা। ম্মানুষেব মধ্যে ধারা 
আত্মার অবিনশ্ববত্ধে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন, মৃত্যু তো দ্বেহেব অবস্থান্তরমাত্র , 
দেহীব মৃত্যু নেই, মে অজব, অমব, অবিনশ্বব । 
দেহিনোহম্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জবা । 
তথা দেহান্তবপ্রীপ্তিধীবন্তত্র ন মুহাতি ॥ গীতা ॥২/১৩ 
অর্থাৎ, দেহী ব৷ আত্মাব দেহে যেমন কৌমাব যৌবন জবা উপস্থিত হয, 
তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি, তাতে জ্ঞানিগণ মোহ্গ্রন্ত হন না । অধিকস্ত 


বাসাংমি জীণ।নি যথা বিহাষ 
নবানি গৃহীতি নবোহুপবাণি। 
তথা শবীবাণি বিহাষ জীর্ণা- 
ন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ গীতা ॥২/২২। 


অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পবিত্যাগ কবে নববস্ত্র গ্রহণ করে তেমনি আত্মা 
জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ কবে নতুন একটি দেহ প্রাপ্ত হয । 

কিন্ত এই আত্মবাদী দার্শনিক-ব্যাখ্যাষ সাঁধারণ মানুষেব সান্বনা নেই । 

মাছষেব মধ্যে আরেক দল মানুষ আছেন ,_তীর! দার্শনিক নন, তাঁবা 
শিল্পগোত্রের মানুষ । 

বংশপরম্পরাক্রমে জীব বেঁচে থাকে দেশে এবং কালে । কিন্তু শিল্পগোত্রের মানুষ 
বাঁচতে চান কালে কালে এবং মানুষের মনে মনে । ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ব ব্যাখা। 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদযেব মধ্যে অমবতা প্রার্থনা 
করিতেছে ।১* এই প্রবন্ধেই কবি বলেছেন, 'প্রাণেব অধিকাঁব দেশে ও কালে, 
মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে । মনৌভাবেব চেষ্টা,বহুকাল ধরিয়া বহু- 
মনকে আয়ত্ত করা ।; 


মোনার তধী ৭ 


শিল্পী কি কবে বহুকাল ধরে বন্ু-মনকে আয়ত্ত করে তাঁর বিশ্লেষণ করে কৰি 
লিখেছেন, “এই একান্ত আকাজ্ষীয় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত 
ভাষা, কত লিপি, কত পাঁথবে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই, কত 
গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোল্তায়, কলমে, কত আকজোক, 
কত প্রযাস-_বাঁদিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দ্দিক হইতে বাঁষে, উপব হইতে নিচে, 
এক সাঁব হুইতে অন্য সাবে ! কী, না, আমি যাহা চিন্তা করিযাছি, আমি যাহা 
অনুভব কবিযাঁছি, তাহা মবিবে না, তাহা! মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে 
চিন্তিত হইযা', অনুভূত হুইফাঁ, প্রবাহিত হইযা চলিবে । 

কিন্তু, কবি জানেন, শিল্পগোত্রেব মানুষেব এই প্রযাসে ও তাৰ 'অহং বা আমি, 
বিলুপ্তিব হাত থেকে অব্যাহতি পাষ না । তাই তিনি বলেছেন, “আমাব বাঁডিঘবঃ 
আমাঁব আসবাবপত্র, আঁমাব শবীবমন, আমাব স্ুখছ্ুঃখেব সামগ্রী, সমস্তই যাইবে 
_ কেবল আমি যাহা ভাবিষাছি, ঘাহা বোধ কবিষাছি, তাহা চিবদিন মানুষে 
ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রষ করিয! সজীব সংসাবেব মাঝখানে বাচিয়া থাকিবে |, 

প্রবন্ধটি [ 'সাহিত্যেব সামগ্রী” ] লেখা “সোনাব তবী* বচনাব এক যুগ পবে, 
১৩১০ সালে । প্রবন্ধে উদ্ধতীংশে কবিব বক্তব্য হল, শিল্পে সাহিত্যে, কর্মে ও 
সাঁধন।য মানুষ বেঁচে থাকে “যশঃশবীবে” | কিস্ত তাব শবীবমন, তার স্ুখছুঃখেব 
সামগ্রী, অর্থাৎ তাঁব “অহং-এব অব্যাহতি নেই । সে তাব “অধিষ্ঠাত্রী দেবতী"ব 
সোনাব তবীতে তাব জীবনেব ফসল তুলে দিষে যখন বলে “এখন আমাবে লহ 
ককণা কবে” তখন নে দেখতে পাঁষ 


ঠাই, নাহি, ঠাই নাই । ছোট সে তবী 
আমাবি সোনাব ধানে গিষেছে ভবি | 
শ্রীবণগগন ঘিবে 
ঘন মেঘ ঘুবে ফিবে, 
শূন্য নদীব তীবে বহিন্থু পড়ি 
যাহা ছিল নিঘে গেল সোনাব তবী । 
যখন “চারিদিকে বাকা জল করিছে খেলা" তখন একলা শূন্য নদীর তীবে? 
পড়ে থাঁকার নিরুপাঁষ বিলাপই কবিতার অন্তিম স্তবকে ভীষা পেয়েছে । কবিতাটি 
জন্মমৃত্যুশীদিত মানবজীবনেব মর্মান্তিক নিষফতি। এই ছুনিবাঁর নিয়তির কাব্যবপ 
হিসাবেই কবিতাটি অসামান্য । 


৮ ববীন্দরকবিতাশতক 


$ ৫ 
এবার দেখা যাক, কবি নিজে এই কবিভাঁব কী ব্যাখ্যা" করেছেন । ঘিজেন্- 
লীলেব “কাব্যে অভিব্যক্তি” শীর্ষক প্রতিকূল সমালোচনাটি বেরোয় ১৩১৩, সালে 
কাতিকেব প্রবাসীতে । সম্ভবত এই সম্পর্কেই বীবেশ্বব গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের 
বক্তব্য জানতে চাঁন। তাঁবই উত্বে ১৩১৩ সালেব ৯ অগ্রহাঁষণ কৰি প্রথম 
“সোনাব তবী* সম্পর্কে তাঁব বক্তব্য বুঝিযে বলেন । চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 

“সংসাব আমার্দের জীবনেব সমস্ত কাঁজ গ্রহণ কবে, কিস্তি আমাদিগকে তো 
গ্রহণ কবে না। আমাব চিবজীবনেব ফসল যখন সংসাবেব নৌকাঁষ বোঝাই 
কবিষা দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমাবও ওইসঙ্ষে স্থান হইবে, কিন্ত 
সংসাঁ় আমাদিগকে দুই দিনেই ভুলিষা যায । একবাঁব ভাবিষা দেখো, কত লক্ষ 
কোটি বিস্থৃত মানবেব জীবনপাঁতেব উপব আমাদেব প্রত্যেকে জীবন গঠিত |" 
যাহাঁবা যুগে যুগে নানীবপে মানুষকেই গডিষ! তৃলিতেছে তাহাঁদেব কাজ আমাদেব 
মধ্যে অমর হইয়া! আছে, কিন্তু তাহাবা নামধাম স্ুখছুঃখ লইযা কোন্‌ বিস্মৃতিব 
মধ্যে অন্তহিত হইযাছে । অথচ প্রত্যেকেই সংসাঁবকে বলিষাছিল, “আমার সমস্ত 
লও, তোমার জন্যই আমি খাঁটিতেছি, তোমাকে দিযাই আমাব স্থখ । আমাব 
সমস্তই লও | কিন্তু আমাকেও ঠেলিযো না, আমাকে ভূলিও না_আমাব কাঁজেব 
মধ্যে আমার চিহ্ট্রকু যত্ব কবিযা বাখিয! দিযৌ |” কিন্তু, এত স্থান কোথায ? 
আমাদের জীবনে ফসল কোনে! না কোনো! অ।কাঁবে থাঁকিযা যায, কিন্তু আমবা 
থাকি না 1১১১ 

এই চিঠিব সৌধা-ছু'বৎসব পবে, ১৩১৫ সাঁলেব ৪ঠ চৈত্র, কৰি শান্তিনিকেতনে 
দৈনিক ভীষণদান প্রসঙ্গে পুনবাঁষ “সোনাব তবী"ব কথা বলেন। শান্তিনিকেতন, 
গ্রন্থে তা “তবী বোঝাই” শিবোনামাষ মুদ্রিত হযেছে 1১২ তাঁতে কবি প্রা একই 
ভাষাষ বলছেন, 

“মানুষ সমস্ত জীবন ধবে কসল চাষ কবছে। তাব জীবনের খেতটুকু দ্বীপে 
মতো, চাবিদ্দিকেই অব্যক্তেব ছরা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত 
হযে আছে। সেইজন্তে গীতা বলেছেন__ 

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভাবত । 

অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র ক! পবিদেবন! ॥ 
যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চাবিদিকেব জল বেডে উঠছে, যখন আবার 
অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চবটুকু তালিযে যাবার সময় হল--তখন তার সমস্ত 


সোনার তবা ৪ 


জীবনের বর্ষের যা কিছু নিত্যফল তা মে ওই সংসাবেব তবণীতে বোঝাই করে 
দিতে পাবে । সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাঁও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন 
মানুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে 
তোমার জন্তে জীগ! কোথায? তোমাকে নিষে আমাব হবে কী? তোমাব 
জীবনের ফসল যা কিছু বাখবাব তা সমস্তই বাখব কিন্তু তুমি তো বাখবাব 
যোগ্য নও । 

ববীন্তরনাথেব 'তবী ঝেঝাই” এখানেই শেষ হয নি। কিন্তু এখানে থেমে 
একটি কথা বল! গ্রযোজন । গীতাব শ্লোকটি “সোনাব তবী” কবিতাঁব ভাবের 
বিপবীত বক্তব্যকেই ভাষ| দিষেছে। উদ্ধৃত গ্লোকে ছাপাব ভূলে “পবিবেদনা, 
মুদ্রিত হযেছে । আসলে শব্ধটি পবিদেবনা' ৷ পপবিদেবনা"ব অর্থ “শোকনিমিত্ত 
বিল।প” | [পবি-দিবি+যুচ্‌। ] ওটি গীতাব সাংখ্যযে।গণর্ষক দ্বিতীষ অধ্য।যেব 
২৮-সংখ্যক শ্লোক | তাব অর্থ, হে ভাবত, জীবগণেব শবীব উত্পন্তিব পূর্বে 
অব্যক্ত, বিনাশেব পবেও অব্যক্ত । শুধু মধ্যকালে অর্থাৎ জীবিতকালে বান্ত বা 
প্রকাশিত। তার জন্য পবিদেবনা অর্থাৎ বিলাপ কবে লাভ কি? 

কিন্ত বিলাপই তো “সোনার তবী”'তে অভিব্যক্ত হযেছে । মেইজন্যই বলছিল।ম 
গীতাঁধ এই শ্লোকেব তাৎপর্য “সোনাব তবী”ব ভাবেব প্রতিকূল। কিন্তু উদ্বৃতিটি 
ববীন্দ্রনাথ ব্যবহার কবেছেন সম্ভব্ত “চাবিদিকে বাকা জল কবিছে খেলা"ব গৃঢার্থ 
বোঝাঁবাব জন্যে । 

তাছাঁডা, ১২৯৮ সালে কবিব যে-জীবনবোধ থেকে “মোনাব তবী” কবিতার 
উদ্চব, শান্তিনিকেতন-পর্বে কবি সেই জীবনবোধ থেকে উত্তবণেব মোপানে 
আবোহণ কবেছেন। তিনি “তবী বোঝাই? প্রবন্ধের শেষে বলছেন, “প্রত্যেক 
মানুষ জীবনেব কর্সেব দ্বাবা সংসীবকে কিছু-নাকিছু দান কবছে, সংসাব তাব 
সমন্তই গ্রহণ কবছে, বক্ষা কবছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না কিন্তু মানুষ যখন 
সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন কবে বাখতে চাচ্ছে তখন তাঁব চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। 
এই যে জীবনটি ভেগ কবা গেল অহংটিকেই তাব খাঁজনান্বৰপ মৃত্যুব হাতে দিযে 
হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবাব জিনিস নয । 

“শান্তিনিকেতন, নিবন্ধাবলীব শুধু “তরী বোঝাই” প্রবন্ধেই নঘ, পববর্তী 
ন্বভাবকে লাভ? [৫ চৈত্র] “অহং, [৬ চৈত্র] “নদী ও কুল [৭ চৈত্র), 
'আত্মাব গ্রকাশ [৮ চৈত্র] _এই ভাষ্ণগুলিতেও “অহং, এবং “আত্মার কথাই 
কবি বলেছেন। বলাই বাহুল্য, শাস্তিনিকেতন-পর্বে কবি সাধক-কর্মী, কাজেই 


১৩ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


অহং থেকে আত্মার উত্তরণকে বলেছেন '্বভাবকে লাভ" | বলেছেন, * 'অহং-এর 
স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আব আত্মার ন্বতাঁব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়! 
-__এই জন্যে এই ছুটোতে জডিযে গেলে ভাবি একটা পাকের সৃতি হয “অহং, 
প্রবন্ধে বলেছেন, “অহং যখন তার নিজের সঞ্চযগ্ডলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন 
আত্মাকে বলতে হবে, না ও আমাঁব নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে 
রাখতে হবে, বাইবে দিতে হবে, ওব এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না । 

'আস্মাব প্রকাশ" প্রবন্ধে বলেছেন, “আত্মার প্রকাশবপ যে অহং তাব সঙ্গে 
আত্মাব একটি বৈপবীত্য আছে । আত্মা ন জায়তে জিতে । না জন্মায় না মবে। 
অহং জন্মমবণেব মধ্য দিয়ে চলেছে । আত্মা দান কবে, অহং সংগ্রহ কবে, আত্মা 
অন্তবেব মধ্যে সঞ্চব্ণ কবতে চাঁষ, অহং বিষষের মধ্যে আঁসক্ত হতে থাকে 1, 

বলা গ্রযৌজন যে, ববীন্দ্রনাথেব এই 'অহং ও “আত্মা'ব ব্ববপ-বিষ্লেষণ কোনে! 
আধ্যাত্মিক তত্ববিশ্লেষণেব অঙ্গীভূত নয | এটি নিতান্তই মনস্তত্বেব কথা । বরং 
শান্তিনিকেতন-পর্বে ববীন্দ্রনাথ “এখন আমাবে লহ ককণা ক'বে'_-“সোঁনাব তরী*ব 
এই "অহং-এব মানবিক মনৌবাঁসনাকে ঈষৎ ধিক্কৃতই কবেছেন। ্বতাঁবকে 
লাভ" ভাঁষণে বলেছেন, "ওই যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে-কাঁঙীল সব জিনিসই 
মুঠো কবে ধবতে চাষ, যে-রুপণ নেবাঁব মতলব ছাঁডা কিছু দেয় না, ফলের মতলব 
ছাঁডা কিছু কবে না, সেই অহংটাঁকে বাইবে বাখতে হবে, তাকে পবমাত্ীধেব মতো 
সমাদব করে অন্তঃপুবে ঢুকতে দেওযা হবে না। কবিব এই মনোভাব আধক- 
জনোচিত মনোভাব, মাঁনব-সাধাবণেব স্বাভাবিক মনোভাব নয। আবাব 
ন্বভাঁকে লাভ" ভাষণের পবদ্িনই “অহং ভাষণে কবি বলছেন, “দানের 
সামগ্রীটিকে প্রথমে একবাঁব "আমাব কবে নেবার জন্যে এই অহংএব দবকাব । 
১০০৯০, বনেব ফুল তো দেবতাব সম্মুখেই ফুটছে । কিন্তু তাঁকে আমীব ডালিতে 
'সাঁজিষে একবার আমার কবে নিলে তবে তাব দ্বারা দেবতীর পূজা হয ।*.*অহং 
আমাদেব সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনেব মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই 
"আমাব বলবাব অধিকার জন্মায়-_একবাব সেই অধিকাবটি না জন্মালে দানেব 
"অধিকার জন্মায না ।” ববীন্দ্রনাথেব এই বক্তব্য মানবন্বভাবসম্মত বলেই ন্বভাবকে 
লাঁভ'-এব চেযে সত্যতব বলে আমবা মনে করি । 


৫ 


এবাব “সোনার তবী'ব অন্তরঙ্গ কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে । 


সোনার তরী ১১, 
কবিতাটি লেখা ১২৯৮ সালের ফাস্ন মাসে । অথচ কবিতার প্রেক্ষাপট ঘন বর্ষার, 
- শ্রাবণ মাসেব। “রবিবশ্মি-কার কবিকে এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তরে বলেন, 
“যেদিন বর্ধার অপরাহ্রে খবম্ত্রোত পদ্মার উপব দিয়ে কাঁটা ধানে ভিডি-নৌকা 
বোঝাই করে মগ্নগ্রায় চব থেকে চাঁষীবা এপাঁবে চলে আসছে, সেদিনট! সন 
তাবিখ মাঁস পার হযে আজও আমাব মনে আছে। সেই দ্রিনেই “মৌনাব তরী" 
কাব্যের সঞ্চার হযেছিল মনে, তাব প্রকাশ হযেছিল কবে তা আমাব মনেও নেই ।, 
অর্থাৎ কবির মনে “কাব্যের সঞ্চাব” আব শিল্পৰপে তাঁব 'প্রকাঁশ-এব মাঝখানে 
80011906100 17 6:000111705ব ব্যবধান অবশ্যই শ্বীকাঞ্চ তবে সে ব্যবধান 
কোন নিয়ম মেনে চলে না, তা মিনিট-ঘণ্টা-দিন-মাস-বৎসবের গণনাষ হিসাব 
কবা যাষ না। 

“সোনাব তবী"ব ছন্দ নিষে ছান্দসিক-মহলে কিছু মতভেদ আছে। কিন্ত 
কবিতাটি যে তানপ্রধান বা মি্র-কলাবৃত্ত ছন্দে লেখ। নয, ওটি যে বিস্তদ্ধ ধ্বনি- 
প্রধান বা কলাবৃত্ত ছনদই লেখা তাব প্রমাণ উপান্ত পংক্তিতে পাওয়া! যাবে। শশৃন্ত 
নদীর তীবে বহিন্থ পি বাক্যে "শূন্য তিনমাঁজব মর্ধাদা। পেষেছে, ছুই মাত্রাব 
নয। তাছাডা কবিতা যে বিষাদ-ককণ স্ুুবটি মর্মবিত হযে উঠেছে, তানপ্রধাঁন 
বীতিব মতো টেনে-টেনে পডতে গেলে তাব আবেদন ব্যর্থ হবে | 

এই প্রসঙ্গে ম্মব্ণীয যে, ববীন্দ্রনাথ আব একটিবাবমাত্র এই স্তবকবন্ধ ব্যবহাব 
কবেছিলেন। সেই কবিতাটিও আছে 'লোনাব তরী'তে। তাব নাম “অনাঁদূত' | 
ছিন্নপত্রাবলীব সাক্ষ্য থেকে দ্রেখা যা, “অনাদূত” কবিতাটিব প্রথম নাম ছিল 
জাল-ফেলা” ।১৩ জীল-ফেলা! বা অনাঁদৃত কবিতাটি লেখা হয “সোনাব তধী' রচন।ব 
প্রায় এক বৎসর পবে। ২২ ফাল্গুন ১২৯৯ তাবিখে । ১৩০০ সালেব ৩০ আষাট এই 
কবিতাটি সম্পর্কে কবি ইন্দিবা দেবীকে লিখছেন, “একটা অলক্গিত অচেতন 
নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবিব হাতে বিচিত্র আকাব ধাবণ কবে। সেই স্জন- 
ক্ষমতাই কবিত্বের মূল।*.উপবেব এই ভূমিকার পৰে আমার সেই “জাল-ফেলা। 
কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে ।"-"মনে কর্‌ একজন ব্যন্তি তাঁর জীবনের 
প্রভাতকালে সমুদ্রের ধাবে দীড়িযে দ্রাডিযে হৃর্যোদয় দেখছিল--সে সমূদ্র 
তার আপনাব মন কিন্বা! এ বাহিবের বিশ্ব কিম্বা উভযের লীমানা-মধ্যবর্তা একটি 
ভাবের পাবাবাব, সে কথা স্পষ্ট কবে বলা হযনি। যাই হোক, সেই অপূর্ব 
সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেষে লোৌকটাব মনে হল এই বহস্ত-পাথাবের 
মধ্যে জাল ফেলে দেখা! যাক-ন1 কী পাঁওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিষে জাল, 


১২ ববীন্দ্রকবিতাঁশতৃক 


ফেললে । নানা বকমেব অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল_ কোনোটা বা হাসির 
মতো! শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুব মতো উজ্জল, কোনোটা! বা'লজ্জাষ মতো বাঁড়ী। 
মনেব উত্পাহে মে সমস্ত দিন ধবে এ কাজই কেবল কবলে--গভীব তলদেশে যে- 
সকল সুন্দৰ বহশ্য ছিল সেইগুলিকে তীবে এনে বাণীকৃত কবে তুললে । এমনি 
কবে জীবনেব সমস্ত দিনটি যাপন কবলে । সন্ধ্যাব সময মনে কবলে এবাবকাব 
মতো! তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিষে তাঁকে দিয়ে আসা যাক্গে। কাকে 
যে, সে কথাটা স্পষ্ট কবে বলা হযনি-__হযতো! তাঁব প্রেয়সীকে, হতো! তাব 
দেশকে । কিন্তু মেতো৷ এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনও দেখেশি। সে ভাবলে 
এগুলো! কী, এব আবন্তকই বা কী, এতে কী অভাব দূব হবে, দোকানদাঁবের 
কাছে যাচিষে দেখলে এব কতই বা মূল্য হতে পাববে? এক কথাষ, এ বিজ্ঞান 
দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মশীতি তব্ৃজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই 
নঘ__-এ কেবল কতকগ্তলো বঙিন ভাব মাত্র, তাবও যে কোন্ট।াব কী নাম কী 
বিববণ তা'ও ভালো পবিচষ পাঁওযা যাষ না। ফলত সমস্ত দিনেব জাল-ফেলা 
অগাধ সমুদ্রেব এই বত্বগুলি যাকে দেওয়া গেল মে বললে, এ আবাব কী? 
জেলেবও মনে অনুতাপ হল, “সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয, আমি কেবল 
জাল ফেলেছি আব তুলেছি-__-আমি তো! হাটেও যাইনি পষসাকডিও খবচ কবিনি, 
এব জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পযসা খাঁজনা কিন্বা মাশুল দিতে হযনি ! সে 
তখন কিঞ্চিৎ বিষগ্রমুখে লঙ্জিতভাবে সেগ্তলে৷ কুডিযে নিষে ঘবেব দ্বাবে বসে বসে 
একে একে বাস্তায ফেলে দিলে । তাব পবদিন সকালবেলা পঁথকবা এসে সেই 
বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘবে নিযে গেল। বোধ হচ্ছে 
এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে কবছেন, তাব গৃহকাযনিরতা অন্তঃ- 
পুববাসী জন্মভূমি, তীব সমসামযিক পাঠকমগ্ডলী, তীব কবিতাগুলিব ঠিক ভাবগ্রহ 
কবতে পাঁবছে না-_তাব যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচির নয-_অতএব 
এখনকাব মতো! এসমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমবাও অবহেলা কবো 
আমিও অবহেলা কবি", কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পন্টারিটি' এসে 
এগুলি কুডিষে নিষে দেশে বিদেশে চলে যাবে । কিন্তু তাতে এ জেলে লোকটাব 
মনের আক্ষেপ কি মিটবে ! যাই হোঁক, “পন্টীধিটি' যে অভিপারিণী বমণীর মতো 
দীর্ঘবাত্রি ধবে ধীবে ধীবে কবির দিকে অগ্রসব হচ্ছে এবং হযতো নিশিশেষে এসে 
উপস্থিত হতেও পাবে এ স্থখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ কবতে দিতে কাবও বোধ হয 
আপত্তি না হতে€ পাঁবে 1১৪ 


মোনাধ তবী ১৩, 


বলাই বাহুল্য, 'সোনাব তরী"ব সঙ্গে “পরিত্যক্ত কবিতাটি ঘনিষ্ঠ সম্পক 
আছে। শুধু “সোনাব তবী'ব সঙ্গেই নয়, কবিব ত্রিশ-বত্রিশ বখ্সর বযস পর্যন্ত 
তব কাব্যসাধনা যে উপযুক্ত সমাদূত হযনি, তাবই অভিমান “অনাদৃত” কবিতাষ 
অভিব্যক্ত। কবির ভবসা “পন্টারিটি'র ওপর । “কিন্তু তাতে এ জেলে লোকটাব 
মনের আক্ষেপ কি মিটবে ? কবিব এই অভিমান “চিত্র|”ব "সাধনা, কবিতাঁষ 
স্পষ্টতব হযেছে । “আমি অভাগ্য এনেছি বহিযা নযনজলে | ব্যর্থ সাঁধনখানি 1” 
“সোনাব তবী"ব ভিত্তিভূমি অবশ্ঠ ম্বতন্ব। “অনাদৃত” বা “সাধনা কবিতাষ কবি 
তার “ব্যর্থ সাধনা”ব কথাই বলেছেন । “মোনাব তবী'তে আছে, সাধক-আত্মাব 
অভিমাঁন নয, ভিখাবি "অহং-এব বিলাপ । কবিতাটি বচনার মাঁস-কযেক আগে 
কবি ইন্দিবা দেবীকে লিখছেন, “কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য 
যে ম্বণও থাকে না, শোঁকও থাকে না_এবং সেইটে মনে কবশে মান্য আবও 
ব্যাকুল হযে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা৷ নয, কাব মনেও থাকব না। 
একেবাবে জগতেব অন্তব বাঁহিব থেকে লোপ ।”১ মানুষেব “অহং-এব এই 
বেদনাই “সোনাব তফী"ব বেদনা | 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, 'সোনাব তবী"ব মতো “অনাদূত" কবিভাটিও 
ধ্বনিপ্রধাঁন বা কলাবৃত্ত ছন্দে বচিত। মোনাব তরীব পাওুলিপিতে তৃতীষ স্তবকে 
“ভাঙ্গে দুধাবে মুদ্রিত আকাবে হযেছে 'ভ।ঙে দুধাবে । তেমনি অনাদুতেব চতুর্থ 
স্তবকেব ক্ষুধাতৃষণ? 'ক্ষুধতৃবা" হপেই ছন্দ নিখুত হত। উপান্ত স্তবকে দুখ; 
[ কোনে ছুখ নাহি যাব] এবং “তৃষা” [ কোনো তৃষা বামন।ব ] আমাদের 
বক্তব্যকেই সমর্থন কবছে। 


৬ 


পাঙুলিপির সঙ্গে মিলিষে দেখলে দেখা যাবে, “দোনাঁব তবী'র প্রচলিত পাঠঃগুলিধ 
ভাষাগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই ।১৬ পাঁুলিপিতেই শুধু প্রথম স্তবকে কিছু-কিছু 
অদল-বদল বযষেছে। পাওুলিপিব পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি প্রথমে ছিল : 
ভবানদী খবধাবা 
বহে ত্বরসা । 
দ্বিতীয় পাঠ হল; 
বহে নদী ত্বধাব। 
খর-পবশা । 


১৪ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


তারপর অন্তিম পাঠ দীডালে : 
ভরা নদী খুরধাবা 
থব-পবশা | 

তিন-তিনবাব এই পবিমার্জনের ফলে পাওুলিপিতে প্রথম স্তবকেধ লিপিচিত্র 
অন্ান্ত স্তবক থেকে ঈষৎপৃথক হয়ে পডেছিল। অন্যান্য পাঁচটি স্তবকে আছে 
ছ-টি চরণ । ৮+৫/1৮+৫/৮/৮1/৮+-৫ । পাওুলিপিতে প্রথম স্তবকটি ভেঙে 
ছ-টি চবণেব বদলে হযেছে সাতটি চরণ । গ্রস্থাকাবে মুদ্রিত পাঠ এক এক গ্রন্থে এক 
এক বকম করে সাজানো । “সোনার তবী' গ্রন্থের প্রচলিত সংস্কবণে [পৌষ ১৩৭৬] 
প্রতিটি স্তবকে আছে সাতটি পংক্তি। তছৃপবি প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ চরণেব আঁটেব 
পূ্ণপর্ব এবং পাঁচেব অপূর্ণ পর্বেব মাঝখানে অতিবিক্ত ফাক দেওয়া আছে। উপান্ত 
চরণটি দুই পংক্তিতে বিভক্ত । ববীন্দ্বচনাঁবলী সংস্কবণে [ বিশ্বভাবতী ] প্রতি 
পর্বে আছে সাত পংক্তি, কিন্ত ৮+৫ পংক্তিব পূর্ণপর্ব ও অপূর্ণপর্বের মধ্যে 
অতিবিক্ত ফাক নেই। “যনিকা*'তে আছে পাগুলিপির আদি-ভিন্ন অন্যান্য 
স্তবকেব মতোই ছ-টি চবণ। “সঞ্চযিতা*্য সম্ভবত স্থানসংকোচনেব জন্য ছয চবণ 
হয়েছে পাঁচ চব্ণ। তৃতীয ও চতুর্থ চবণেব মাঝখাঁনে অতিবিক্ত ফাঁক দিষে দুটি 
চব্ণই এক পংক্তিতে সাঁজীনো৷ হযেছে । পাগুলিপিব ধুবধাঁবা” মুদ্রিত গ্রস্থাদিতে 
হযেছে 'ক্ষুবধাঁবা; | | 

এহে। বাহা। পাওুলিপিতে দ্বিতীয স্তবকেব উপান্ত চবণে গ্ৰামথানি*্ব পৰে 
একটি কমা-চিহ্ু ছিল। মুধিত পাঠগুলিতে এই কমা-চিহ্ন লুপ্ত হযেছে । অথচ 
এই কমা-চিচ্নাট বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। পাঁওুলিপিতে ছিল 

পবপাবে দেখি আকা 
তকছাঁয়৷ মসীমাখা 
গ্রামখানি, মেঘেঢাকা গ্রভাতবেল! । 

এই কর্মী-চিহ্ন থাকাঁব ফলে ছুটি চিত্র ছিল পৃথক | প্রথম চিত্র ছিল 'পবপাবে 
*দেখি আকা! / তরুছাযামসীমাথা / গ্রামথানি”। দ্বিতীয চিত্র ছিল [ গ্রামখানি ] 
“মেঘেঢাঁকা প্রভাতবেলা” । কমা-চিহ্ন বিলুপ্ত হওযাঁয় ছুটি চিত্র এক হয়ে যাওয়ার 
ফলে শব্দার্জীবিতেরী ভুল ব্যাখ্যার স্থযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 
পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “পরপারে তক্ছায়া মসীমাখা মেঘে-টাকা গ্রামখাঁনিব 
ছবিখানি ববিবাবুর এই ভক্তদের নিশ্চয় বড়ই ভালো লাগিয়াছে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় মেঘে-ঢাঁকা গ্রামে তরুচ্ছায়। হয় না, অন্তত এপার হইতে তাহা দেখা যায় 
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না। রৌদ্র হইলেই ছীষ। হয় 1১৯ কমা-চিহ্ন থাকলে, এবং তাঁর ঘধথার্থ-মর্য।দ! 
দেওয়া হলে, বা মহাশয় এই কদর্থ কবাঁর স্ুযৌগ পেতেন না। 


৭ 
'“সোনাব তবী*ব বপকল্পটি কিন্তু বাংল! কাঁব্যসাহিত্যে একেবাঁবে অভূতপূর্ব নয। 
এই প্রসঙ্গে বামপ্রসার্দেব বিখ্যাত গানটিব কথা৷ মনে পড়বেই-_ 


মন তুমি কষি-কাঁজ জান না 
এমন মানবজমিন বইল পতিত 
আবাদ কবলে ফলতো সোনা ॥ 
কালীব নামে দেওবে বেডা 
ফসলে তছবৰপ হবে না । 
সে যে মুক্রকেশীর শক্ত ব্ডো 
তাঁব কাছেতে যম ঘেষে না ॥ 
অদ্য অবশতান্তে বাঃ 
বাজাপ্ত হবে জান না। 
এগন আপন ভেবে যতন ক'বে 
চুটিযে ফসল কেটে নে না । 
৮০ মং সঃ 
বামপ্রসাদেব এই গীতিকবিতাঁটিব পবে ববীন্দ্রনাথেব “সোনাব তবী'কে সে-যুগে 
“একেবাঁবে অর্থশূন্য এবং '্ববিবোধী” কেন মনে হযেছিল তা৷ ভাঁবতে বিম্ময লাগে। 
পার্থক্য অবশ্তই আছে, বামপ্রসাদেব গানে মানবজমিনকে পতিত না বেখে আবাদ 
ক'বে সোনা ফলানোব কথা আছে। যমেব ছুর্তাবন! বামপ্রসাদেব মনেও ছিল। 
কিন্তু তিনি বলেছেন, মুক্তকেশীব শক্ত বেডা দিলে “তাব কাছেতে যম ঘেঁষে নী? । 
অর্থাৎ, ভক্ত বামপ্রসাদ বুঝেছিলেন মানবজমিনে কৃষিকীজ ফলপ্রস্থ করতে হলে 
কালীব নামে বেড়া দিতে হবে । তাহলেই “অগ্ত অব্বশতান্তে বা ফসল বাঁজেযাপু 
হবার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। “সোনার তবী'র কবি ভক্ত নন, স্দ্ধমাত্র 
কবি। তছুপরি 'অহংকে বিসর্জন দেওয়াও তাঁব পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফসল 
তিনিও ফলিয়েছেন, সোনার তরীতে তার স্থানও হযেছে, কিন্তু তখনও অহংকারকে 
'তিনি বর্জন করতে পারেননি বলেই অহং-এব দুঃখ কববশক্সাবী হয়ে উঠেছে। 


১৬ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


অর্থাৎ শবণাগতিব ফলে বামগ্রসাদ যেখানে মৃত্যুতয জঘ করতে পেবেছেন, 
সেখানে অহংকার ও মম-কাঁর উৎসজিত না হওয়ায় অহংরূত কবিশিল্পীর 
“আমিও বেঁচে থাকতে চাই'--এই আঁকাজ্ফা [ শেষাঃ স্থিবত্বমিচ্ছন্তি] বিফল 
হযেছে। 

কবিতাটিষ প্রতীষম।ন অর্থ অভিব্যপ্িত কবাঁব প্রয়োজনে যেটুকু বাচ্যার্থ ব্যবহৃত 
হযেছে তাঁব মধ্যে অস্পষ্টতা বা ছুর্বোধযতা কিছু আছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে 
না। বলাই বাহুল্য, এখানে নদীন্সোত কাঁলশোঁতেবই ব্যঞ্কনাবহ । তবীটি যখন 
কাঠেব নৌকো নয়, এমন কি ইম্পাতেব তৈবি জাহাজও নয, ওটি নিতান্তই 
“সোনাব তবী”, তখন অবাস্তবতাৰ তর্ক কুতর্ক ছাঁডা আব কিছু হতে 
পাবে না। 

কবিতাঁটিব প্রথম স্তবকে আছে, নদীতীবে পাঁকা ধান কাটতে না কাঁটতেই 
“এল ববধা” | “বাশি বাশি ভাবা ভাবা” ধান কাটা শেষ হযেছে বটে, কিন্ত 
“ভবা নদী ক্ষুবধাঁবা খবপবশা” হযে মে ধান অতল জলে ভাসিষে দিতে বা ডূবিষে 
দিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে । ছিন্নপত্রীবলীব একখানি চিঠিতে বর্ধাব চাঁধীদেব 
বাস্তব দুর্গতিব বর্ণনা আছে। কবি লিখছেন, “আমাদের চবেব মধ্যে নদীব 
জল প্রবেশ কবেছে। চাষাবা নৌকো বোঝাই কবে কাচা ধান কেটে নিষে 
আসছে-_-আমাব বোটেব পাশ দিষে তাদেব নৌকো যাচ্ছে আব ক্রমাগত 
হাহাঁকাব শুনতে পাচ্ছি। যখন আব চাব দিন থাকলে ধান পকত তখন কাঁচা 
ধান কেটে আনা! চাষাঁব পক্ষে যে কী নিদাকণ তা বেশ বুঝতেই পাঁবছিস। 
যদি এ শিষেব মধ্যে ছুটো-চাঁরটে ধান একটু শক্ত হযে থাকে এই তাদেব আশা ।, 
চিঠিখানি লেখা ৪ জুলাই, ১৮৯৩। অর্থাৎ “সোনার তবী” কবিতাটি লেখাব 
পবে। কিন্তু লেখাব আগেও অন্গবপ অভিজ্ঞতা শিলাইদহ-পদ্মা পর্বে কবিব 
হয়েছিল, তা বল৷ অবাস্তব হবে না। “ভবানদী ক্ষুবধাবা খবপবশা”ও কবির 
বাস্তব-অভিজ্ঞতা-সঞ্তাত কবিভাষা । ছিন্নপত্রাবলীব ২১ জুলাই ১৮৯২ তাঁবিখে 
লেখা ৬৮-সংখ্যক চিঠিতে বর্ধাব পন্মা ঘে কী বিভীষণা মূতি পবিগ্রহ করে, তাব 
বর্ণনীষ কৰি লিখেছেন, "তাঁকে মনে করলে আমার কালীমুতি মনে হয-নৃত্য 
করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিষে দিযে ছুটে চলেছে । মাঝিবা বলছিল, নতুন 
বর্ধাঘ পদ্মার খুব 'ধাব' হযেছে। ধাঁব কথাটা কিন্ত ঠিক। তীব্র স্রোত যেন 
চকচকে খজ্োব মতো, পানা ইন্পীতের মতো৷ একেবাবে কেটে চলে যায় ।' 

দ্বিতীষ স্তবকে আছে নদীর দুপাবেব কথা । এপারে চাষের ক্ষেত, সেখানে 
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ছোট ক্ষেতে চাষী “একেলা? | দূয়ে ওপাঁবে গ্রামখানি তরুছায়ামসীমাখা, এবং 
প্রভাতবেল! মেঘে ঢাকা ৷ চাঁষীর পারাপাঁবের উপায় নেই । 

তৃতীষ স্তবকে সোনার তরীতে "গান গেয়ে তরী বেয়ে” একজনকে আসতে দেখে 
চাঁধীর মনে ভবসা ফিরে এসেছে । কর্ণধাঁব ভ্রক্ষেপহীন ভরা-পালে এগিষে চলেছে । 
প্রথম স্তবকে পন্মীব তীব্র স্রোত ছিল চক্চকে খজ্োর মতো', 'পাঁ্ল! ইম্পাতেব 
মতে! একেবাঁবে কেটে চলে যায়” । তৃতীয় স্তবকে ভবা-পাঁলে চলে-যাঁওয়া সোনা 
তবীব কাছে তাবা “নকপায / ভাঙে ছুধাঁবে' ৷ বুদ্ধদেব বন্থু বলেছেন, “তৃতীয় 
স্তবকে «ঢেউগ্ুলি' যে “নিরুপাঁধ” তাঁবও অন্য কোনো কাঁবণ নেই ।+১৮ আমাদের কিন্তু 
মনে হয, চাষীর ভরসাঁব হেতু আছে ওই সাংকেতিক বাক্যটিতে | অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
ৃত্যুব হাত থেকে বীচাব উপায় ওই সোনাব তবীতেই আছে। তছুপবি, 
“দেখে যেন মনে হয চিনি উহারে' । চেনাব একটি সংকেত হল "গান গেয়ে 
তরী বাওযা” । গীতবিতানেব প্রেম-পর্যাধে যে ২৩৫-সংখ্যক গানটিব কথা পূর্বে 
বল। হয়েছে তাব শেষ পংক্তিটিব সম্ভাব্য তাৎপর্য যথাস্থানে ব্যাখ্যা কব! হয়েছে। 

তবু, অবিশ্বাসীব সংশয ওতেও ঘুচবে না । কৰি কেন বললেন, “দেখে যেন 
মনে হয় চিনি উহাঁষে এই বাক্যেব 'ষেন” শব্দটিই গোল বাঁধিযেছে। কিন্তু 
ওই অব্যয়টি শুধু “সংশষ” অর্থেই ব্যবহৃত হয না। ন্বীকাবকবণেও ওটি চলে ।; 
“তাই যেন হল? বললে মেনে নেওয়ার অর্থই স্পষ্ট হযে ওঠে । তাছাড়া, “যেন 
যেমন “সংশয* অর্থে ব্যবহৃত হয তেমনি “বিস্মঘ” অর্থেও অর্থালংকাবে তার ব্যবহার 
দুর্লভ নয় । “অথচ: অর্থটি তো! কবি নিজেই গ্রহণ কবেছেন। “অপরিচিত অথচ 
পবিচিত। কবিতাটিব ব্যাখ্যা সোনাব তরীব কর্ণধারকে কৰি বলেছেন, 
অধিষ্টাত্রী দেবতা ।” অর্থাৎ এ কবিতা নদীম্োত যেমন কালম্বোত, কর্ণধার 
তেমনি পুকষ নয়, নারী । এই প্রসঙ্গে কবিব ম্বরুত ইংবেজি অন্ুবাদটি 
উদ্ধীবযোগ্য 

[119 1910 191] 996,100 71591 11181)60 800. 118880, 1% 11090 01 
8100 9211090. ঠ1)9 1919170, 17110 ] 91680. 91009 010 0109 16986101706 
10901 আ1৮) 0 91098598 01 0010 17) 9 11690, 

[000 0109 910800দ19 01 &1)9 00009169 817019 0109 19080 0:02969 161 ৪৮ 
দা00090 96 0109 106102.১৯ 

এই 10009, ৪6 6125 176]0-কেই কবি বলেছেন “অধিষ্াত্রী দেব্তাঃ । 
“সোনার তরী" শেষের কবিতা “নিকদেশ যাত্রায় তিনিই সোনার তরীতে করে 

শ ২/২ 


১৮ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


কবিকে নিয়ে চলেছেন “উমিমুখর সাগরের পার” । “সৌঁনাব তবী”তে তাঁব সম্পর্কে 
বলেছিলেন “দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে” ১ “নিকদেশ যাঁতরা"য় তাঁকে বলেছেন, 
“বিদেশিনী” | “বিদেশিনী”ব অর্থ কৰি অন্যত্র বিশ্লেষণ কবেছেন | “বিচিত্রিতা"্ব 
“নীহারিকা” কবিতায় তিনি বলছেন, “চেন কিম্বা নাই বা আমায় চেন, / তবু 
তোমাৰ আমি । অর্থাৎ এই “বিদেশিনী” “অধিষ্ঠাত্রী দেবতা"ই কবিব জীবন- 
দেবতা । 'আত্ম-পবিচয” গ্রন্থে 'জীবনদেবতা”ব দ্ববপ বিশ্লেষণ গ্রসঙ্গে কবি 
বলেছেন, “যে-আবিভাব অতীতেব মধ্য হইতে অনাগতেব মধ্যে প্রাণে পালেব 
উপবে প্রেমেব হাঁওযা লাগাইফা আমকে কাল-মহাঁনদীব নূতন নৃতন ঘাঁটে বহন 
কবিযা! লইয! চলিযাছেন”."****তিনিই কবির জীবনর্দেবতা । এই জীবনদেবতাই 
“সোনাব তবী"র কর্ণধাব। 

চতুর্থ স্তবকে জীবনদেবতাব সোনাব তবীতে কৰি তাঁব ক্ষেতেব “সোনাব ধান 
তুলে দিতে চেষেছেন। বাঁমগ্রমাদ বলেছিলেন, মানবজমিনকে আবাদ কবলে 
“সোনা” ফলতে পাবে । উভব ক্ষেত্রেই “সোনা, একই অর্থেব ব্যঞরনাবহ | 

পঞ্চম স্তবকে কবি “এতকাল নদীকূলে” “যাহা লফে? ভূলে ছিলেন সমস্তই জীবন- 
দেবতা সৌঁনাব তরীতে তুলে দ্িষে বললেন, এখন আমাবে লহ ককণা কবে? । 
কিন্তু, কবিতাব অন্ভিম স্তবকে দ্রেখা গেল, জীবনদেবতা তব সোন।ব ফসলই গ্রহণ 
কবলেন, তাকে গ্রহণ কবলেন না। 

কেন কবলেন না, এ প্রশ্নের উত্তব কবিতা নেই । কেননা, কবিতা ব্যাখ্যা 
কবে না, আনন্দ-ব্দেনাকে প্রকাশ কবে মাত্র । কবিতাব প্রথম স্তবকে ছিল "কুলে 
একা বসে আছি, নাহি ভবসা |” আমবা বলেছিলাম, কেন ভবস! নেই, কিসেব 
ভবসা নেই, এই জিজ্ঞসাই ববিতাটি সম্পর্কে কাব্যবশিকেব প্রথম জিজ্ঞাস! | 
কবিতাঁটির অন্তিম স্তবকে পৌছেও দেখা গেল, এই জিজ্ঞাসাই কবিতাটিব অন্তিম 
জিজ্ঞ/সাঁও বটে । 

বলাই বাহুল্য, কৰি পবে অহং এবং আত্মাব পরিভাষা আশ্রষ কবে একটি 
ব্যাখ্যা কবেছেন। আমবা বলেছি, তাতে আত্মাব তুলনা অহং-কে অনেকখানি 
ছোট কবে দেখা হযেছে । 'শান্তিনিকেতন' নিবন্ধমালায় “অহং নিবন্ধে অবশ্য 
কবি তার বক্তব্যকে কিছুটা পবিশোধিত কবেছিলেন । আসলে, “সোনাব তরী; 
কবির একটি বিধঞ্ন মুহুর্ঠেরই বাণীবপ। যেগ্রস্থের আদিতে এই কবিতাটি 
স্থান পেয়েছে সেই গ্রন্থেবই শেষে আছে “নিরুদ্দেশ যাত্রা? । সেখানে সোনার 
ফসলের কোনে প্রসঙ্গ নেই, কবি স্বয়ং তীর অহং-কে নিয়েই জীবনদেবতার 


সোনার তধী ১৪৯ 


'সোনার তবীতে স্থান পেযষেছেন | “নিরুদ্দেশ যাত্রার তৃতীয স্তবকে কবি 
বলছেন; 
হু হু কবে বাধু ফেলিছে সতত 
দীর্ঘশ্বাস | 
অন্ধ আবেগে কবে গর্জন 
জলোচ্ছাস। 
সংশয়ময় ঘননীলনীব, 
কোনে দিকে চেষে নাহি হেবি তীর, 
অসীম বোদন জগত গ্লাবিয। 
ছুলিছে যেন। 
তাঁবি পবে ভাদে তবণী হিব্ণ, 
তাবি পবে পড়ে সন্ধ্য।/কিবণ, 
তাবি মাঝে বমি এ নীবব হাসি 
হাঁসিছ কেন ? 
আমি তে বুঝি না কী পাগি তোমাব 
বিলাস তেন ? 
এখানেও নিরুদ্দেশ যাত্রা আপাতদৃষ্টিতে বহশ্/ময , অন্তিম স্তবকে যাঁত্রীব চেয়ে 
অবশ্ঠ যাত্র/সঙ্গিণীব সঙ্গই কবিব কাছে অধিকতর কাম্য বলে বিবেচিত হয়েছে-_ 
আধাব বজনী আসিবে এখনি 
মেলিযা পাখা, 
সন্ধ্যা-অ।কাশে বর্-আলোক 
পড়িবে ঢাকা । 
তু ভাসে তব দেহসৌবভ, 
শুধু কানে আসে জপ-কলবব, 
গাঁষে উডে পড়ে বাধুভবে, তব 
কেশেব বাশি । 
বিকলহদয বিবশশবীব 
ডাকি তোমাবে কহিব অধীর, 
'কোথা আছ, ওগো, কবহ পরশ 
নিকটে আমি ।” 


২$ রবীন্ত্রকবিতাশতকর 


কহিবে ন। কথা, দেখিতে পাবনা 

নীরব হাসি। "5 ও 
এখানেও নিরুন্দেশ যাত্রার কর্ণধার, কবিব জীবনদেবতা, তার সৌন্দর্বপ্রয়াণের 
যাত্রাসঙ্গিনী “্ঘথার্থ দোসরে'র স্থান গ্রহণ করেও কবির মনোবাসনাকে অতৃপ্তই 
রেখেছেন। তবুঃ “সোনার তরী”তে কবির “সোনার ফসল'ই বড়ো হয়ে উঠেছিল, 
কবি ছিলেন উপেক্ষিত ; “নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাত্রাসঙ্গিনীকে ধরা-ছৌয়াব মধ্যে 
পাওয়ার আকাজ্জ। সার্থক না হলেও কবি তাঁর সোনার তরীতেই স্থান পেয়েছেন, 
আপাতত এইটুকুই প্রধান লাভ। তাই “সোনাব তরী"র নৈরাশ্ঠ, প্রায় ছু'বত্সরের 
ব্যবধানে, ধ্যানে এবং উপলব্ধিতে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় অনেকটা তিবোহিত হয়েছে। 
এবং তাতেই পরবর্তী কাব্য “চিত্রা'র অন্তর্ধামী-জীবনদেবতাধ লীলাষ প্রেক্ষাপট 


উন্মোচিত হয়েছে । 


উল্লেখপঞী 


১, 'ক্ষণিকার “আবির্ভাব কবিত! প্রঘঙ্গে চাঁকচন্ত্র বন্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। দরষ্টবা, 
রবিরশ্বি-হ, নং ১৩৭৮, পৃ ২৩। 
২, ব্রাডলি তার ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রবন্ধটি এই উক্তি দিয়েই শুক করেন। জব, 0৮0৫৫ 
৩০০65 00 2০60, সং ১৯৫০, পূ ৯৯। 
৩, জষ্টবা, নন্দরাণী চৌধুরীর 'সামগ়িকপত্ে রবীন্্প্রসঙ্গ' [ হুরেশচন্্ সমাজপতি | সাহিত্য], 
সং ১৩৭৭ পু ও। 
 ররধীন্রনাথ রায়-সম্পাদিত দ্বিজেন্্রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পু ৮৪০-৪৫। 
* জষব্য, “চিত্রগীতময়ী রবীন্রবাণী', ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, সং ১৩৭৩, পূ ৫৩-৫৫। 
“একটি পুরাতন মাঝির গান” দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী-২, পৃ ৮৩৯ । 
'সাহিত্য" [বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৯], পৌষ ১৩২৭। প্রবন্ধটি প্রীবিশু মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 
'রবীন্দ্রসাগরসংগমে, গ্রন্থে উৎকলিত হয়েছে। পৃ ৩৯৪-৩৯৯। 
৮. “বলাকা'র ৮-সংখ্ক কবিতা । রটনা, ৩ পৌষ ১৩২১। 
৯, দ্রষ্টব্য; বুদ্ধদেব বন্ধুর গ্রন্থ “কবি রবীন্দ্রনাথ", ভারাবি, আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ ২০-২১। 
১*. “সাহিত্যের সামগ্রী” সাহিত্য, র-র-৮, পৃ ৩৪৩-৩৪৮। 
১১. 'সোনার তরী” সং পৌষ ১৩৭৬, পৃ ২১৩। 
১২, র-র-১৪। পৃ ৩৭৫। 


রি ৩০ 


ম ঞ 


5৪, 


৯৫ 


১৬ 


১৭, 


১৮, 


১৪৯ 


সোনার তরী ২১ 


রবীন্রনাথের কুড়ি'একুশ বদর বয়সে লেখা “বিবিধ প্রনঙ্গ” গ্রন্থে 'মাছ ধরা” বলে একটি 
অনুচ্ছেদ আছে। +অনুচ্ছেদটি বেরিয়েছিল ১২৮৮ সালের আশ্গিনের 'ভারভীগতে। 
'ছিন্তপত্রাবলী”, পত্রদংখ্যা ১*৭। পৃ ২৩*-২৩২ 1 'চিত্রাব '১৪** নাল" কবিতাটি এই 
“পঙ্টারিটি'ব উদ্দেশেই নিবেদিত । 

তদেব, পত্রদংখ্য। ২৬। পৃ ৬৬। 

দ্রষ্টব্য : “কবি ও কবিতা”, বর্দ ৯, সংখ্যা ১, পৃ ১-৩। 

রখীন্্রনাথ রায়-সম্পার্দিত দ্বিজেক্সরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮৪৪ & 

“কবি ববীন্দ্রনাথ”, পূ ২১। 

[5 [7081055 200 001৩1 ১0519, ভষ্টবা 0:01150০150 7১06103 81), ১1899 

০1 17২901170181090) 88০1০, 78010111217 1952 পৃ ৪১২। 


মাতৃ-অভিষেক 

১ 
বন্দে মাঁতরম্ঠ যেমন বঙ্ষিমচন্দ্রের “আনন্দমঠের প্রাণমন্ত্, ভারততীর্থ কবিতার্টি 
তেমনি ববীন্দ্রনাথেব “গোঁবা” উপন্যাসের মর্মবাণী। সাময়িকপত্রে [ প্রবাসী, শ্রাবণ 
১৩১৭ ] প্রকাঁশেব সময “ভাবততীর্ঘের নাম ছিল “মাঁতৃ-্মভিষেক? ।১ 

বন্দে মাতবম্? আনন্দমঠেব প্রাণমন্ত্র হলেও, কাবো কাবো মতে, উপন্যাস 
রচনাব পূর্বেই সংগীতটিব জন্ম হযেছিল। অন্তত, সংগীতরূপে বঙ্িমচন্দ্রে মাতৃ- 
বন্দনা-বচনাব বন্তপূর্বে কিমলাকান্তেব দপ্তবের আমার ছুর্গোখ্সব নিবন্ধে 
[ বঙ্গদর্শন, কাতিক ১২৮১] কমলাকান্তবপী বহ্কিমচন্দ্রেব মাতৃস্তোত্র উচ্চাবিত 
হয়েছে। শারদ সপ্তমীতে দুর্গাপ্রতিম দর্শন কবতে গিষে কমলাকান্ত বলছেন, 
“িনিলাম, এই আমাব জননী জন্মভূমি-__এই মৃন্মযী-_মৃত্তিকাঁকপিণী__অনন্তবত্ব- 
ভূষিতাঁ এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা ।...এ মুতি এখন দেখিব না-**কিন্ত একদিন 
দেখিব-_দিগভূজাঁ, নানা প্রহবণপ্রহাবিণী, শক্রমদিনী, বীবেন্্পৃষ্ঠবিহাবিণী_ দক্ষিণে 
লঙ্দ্মী ভাগ্যবপিণী, ঝ।মে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমৃতিমধী, সঙ্গে বলৰপী কাতিকে, 
কার্ধসিদ্ধিবপী গণেশ, আমি সেই কালআতোমধ্যে দেখিলাম, এই স্থবর্ণমষী 
বঙ্গপ্রতিমা 1 এই স্িব্ণমধী বঙ্গপ্রতিমা'ই বস্কিমচন্দ্রেব "জননী জন্মভূমি? | 

রবীন্দ্রনাথের “মাতৃ-অভিষেক' [ ভারততীর্থ | গোঁবা উপন্যাসেব মর্মবাণী হলেও 
তা উপন্যাস-বচনা স্ম্পূর্ণ হগ্যার মাস কষেক পবে বচিত হযেছিল। “গোবা? 
প্রবাধীতে ১৩১৪ সালেব ভাদ্রে শুক হয়, সমাপ্ত হয ১৩১৬ সাঁলেব ফাল্ধুনে | “মাতৃ- 
অভিষেক' রচিত হয় ১৩১৭ সালেব ১৮ আবাঢ। অর্থাৎ জন্মভূমি সম্পর্কে গোরাব 
চেতনা সত্যমৃতিতে সম্পূর্ণায়িত হবাব পব সেই ভাবসত্যেব ভিত্তিতেই মাতৃ- 
অভিষেক রূপলাভ কবেছে। সেই ভাবসত্যেব স্ববপ-উন্মোচন বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। 


চর 

বঙ্ছিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ' সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালের চৈত্রে শুক 
হয়, শেষ হয ১২৮৯ সালের জোষ্ঠ মাসে। গ্রন্থাকাবে প্রথম প্রকাশ তাব কয়েক 
মাসের মধ্যে, ১২৮৪ সালেই । অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে । বন্দে মাতরম্ঃ সংগীতের 
রূপকল্প হিন্দুতক্তের ধ্যানসম্ভূত। “আনন্দমঠে্র শ্বদেশমন্ত্রও হিন্দুত্বের এঁতিহেই 


মাতৃু-অভিষেক ২৩. 
পরিবধিত। তাছাঁডা কমলাকান্তের 'জননী জন্মভূমি, এবং বন্দে মাঁতবমেব 
শুজল! সুফল! শশ্তশ্তামলা” মাতৃপ্রতিমীও সপ্তকে।টি বঙ্গসন্তানেরই জননী | 'আনন্দ- 
মঠেব সন্তানগণও মন্দিবে মন্দিবে যে প্রতিমা নির্মাণ কবেছিলেন তিনিও 
বিঙ্ব-প্রতিমা' । অর্থাৎ বাংলাদেশে উনবিংশ শতবীর চতুর্থপর্দে যে হিন্দু- 
পুনবত্যুখখান যুগেব প্রাচুর্ভব ঘটেছিল বস্কিমচন্দ্রে স্বদেশমন্ত্র তাঁবই প্রেবণাষ 
উদ্গীত | 

এই অন্তষক্গে “গোরা? উপন্যাসে আখ্যানভাগেব কালসীমাব প্রসঙ্গও অনিবার্ধ- 
তাবেই আসে । গোবাব নাক গৌবমোহনেব জন্ম মিপাই বিদ্রোহে সময । 
অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্ধে। কাহিনী বচনাব সময গোবাব বয়স ২৫ বসব । 
অর্থাৎ গোবা উপন্তামেব কলসীম! হল ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । তখন বাংলায় হিন্দু- 
পুনবভ্্থনেব যুগ চলছে । অথচ উপন্যাসেব উপসংহারে গৌবমোহন যে উদার 
সার্বভৌম ভাঁবসত্যে উপনীত হল ধর্শসংস্কৃতিতে তা৷ মর্বভারতীয, সর্ধধর্ম-সংস্কৃতি- 
সমন্থয-সম্ভৃত। গোব। বলছে, আমি আজ ভাবতবরীষ। আঁমাব মধ্যে হিন্দু 
মূললমান খ্ীগ্ান কোনে। সমাঁজেব কোনে। বিবোধ নেই । আজ এই ভাবতবর্ষেব 
সকলেব জাতই আমাব জাতি, সকলেব অন্নই আমাব অন্ন।”এ পবেশবাঁবুকেও 
মে বলছে, “আপনি আমকে আজ সেই দ্েবত।ব মন্ত্র দিন, ঘিনি হিন্দু মুসলমান 
খান ব্রাচ্ছম সকলেবই-ধব মন্দিবে ছাব কে|নো। জাতিব কাছে কোনো ব্যক্তিব 
কাছে কোনোদিন অবকদ্ধ হয নাযিনি কেবলই হিন্দুব দেবত। নন, যিনি 
ভাঁবতবর্ষেব দেবতা ।%৪ 

অনেকে মনে কবেন, গোবাব এই ভাবতচেতন। বিংশ শতান্দীব বাঁালীব 
চিত্তসিন্ধুমন্বনসগ্জাত অমৃত । পূর্বেই বলা হযেছে, গোবা প্রবাসীতে ১৩১৪ থেকে 
১৩১৬ সালেব মধ্যে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয। অর্থাৎ সমযট1 বঙ্গভঙ্গ 
'আন্দোলনেধ বন্সব ছুই পবে শুল্ক হযেছে । তখন স্বদেশী আন্দেলনেব পূর্ণ 
জোয়াব চলেছে । সে-সময ববীন্দ্রনাথ “আত্মশত্তি* ও “ভাবতবর্ষেব আর্ধভাবত- 
চেতনাব ভাবসীম। উত্তীর্ণ হযে এসেছেন । “গোবা” যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত 
হচ্ছিল তখন “সাহিত্য” পত্রিকীষ গোরা উপন্তাসকে ব্যঙ্গ কবে বলা হয, 'গোবা 
তর্কের খনি, “গোবা নামক-বিতর্কবাদ। উপদ্যাস-আকাবেএই বিতর্ব|দের 
বিশ্লেষণ কবে বলা হয় “ইতিপূর্বে ববীন্দ্রনাথেব ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে 
যাহা পড়িয়াছি, “গোরা নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুবাতন গণ 
বাজিতেছে | 


২৪ রবীন্ত্রকবিতাশ্তক্‌, 


অর্থাৎ “সাহিত্য'-সমালোচকের মতে গোরা'য় প্রকাশিত মতগুলি ববীন্দ্রনাথের 
সমকালীন মতবাঁদেবই প্রতিধ্বনি । সমাঁলোচকেব “ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে'ব 
উল্লেখ অবশ্ঠই গুরুত্বপূর্ণ । তাহলে কি বলতে হবে, গোরাঁয় কালভঙ্গদোষ ঘটেছে? 
অর্থাৎ ববীন্দ্রনাথ ১৮৮২-৮৩ সালের গৌরাব মুখে ১৯০৭-০৯ সালের চিন্তা ও 
চেতনা বসিয়ে দিয়েছেন ? ূ 
এ প্রশ্নেব উত্তর পেতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীষ ও চতুর্থপাদেব 
চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক পবিচয লাভ করতে হবে। বঙ্গিনচন্দ্র অবশ্তই ১৮৭২ 
সাল থেকে সে-যুগের প্রধানতম চিন্তানাযফক ছিলেন। শশধব তর্বচূড়ামণিব 
আত্যন্তিক উগ্রতা নিশ্চয়ই তাঁব ছিল না কিন্তু হিন্দু-পুনবত্যুত্থীনের তিনি ছিলেন 
প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ । বিপিনচন্দ্র পাল উনবিংশ শতা্বীকে দু-ভাগে বিভক্ত 
কবেছেন : ব্রান্মযুগ আব বঙ্কিমুগ | এই 'বস্গিমযুগ” অনেকটাই হিন্দুপুনরত্যতথান 
যুগের সমার্থক । 'মানসী*ব যুগে ববীন্দ্রনাথেব মনে হযেছিল, এ যেন 'উল্টোবথে"ব 
পাল! । “মানসী”ব পরিত্যন্ত' কবিতায় তিনি বলেছেন, 
তোমবা আনিযা! প্রাণেব প্রবাহ 
ভেঙেছ মাটিব আল, 
তোমবা আবাব আনিছ বঙ্গে 
উজান ম্োতেব কাল। 
নিজেব জীবন মিশ1ষে যাহাঁবে 
আপনি তুলেছ গড়ি 
হাঁসিয়। হাঁসিযা আঁজিকে তাহাবে 
ভাঙিছ কেমন কবি? 


এ 
ফুটন্ত নবজীবনেব পবে 
চাঁপাষে শাস্ত্রভাব 
জীর্ণ যুগেব ধুলিসাথে তাবে 
করে দিই একাকাব। 
কিন্ত, ভাবতে বিম্ময় লাগে যে, চনল্লিশোত্তব ববীন্দ্রনাথ বৎ্সব-কয়েক এই 
হিন্দুপুনরত্যুানেবই টাঁনাপোড়েনে আন্দোলিত হয়েছেন । একসময় তাঁকে যে 
“'আধধামি'তে পেয়েছিল, আমাদের সৌভাগ্যবশত, তা অর্ধধুগের অধিক কাল তাঁর 
চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে বাঁখতে পাবেনি। 


মাতঅভিষেক ২৫ 


৩ 


তাছাডা এই হিন্দু-পুনরত্যুতথান যুগেই 'দাঁমাঁজিক প্রবন্ধে'র অবিস্মরণীয় মনীষী ভূদেব 
মুখোপাধ্যাষের গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হযেছে । ভূদেব হিন্দু কলেজে ছাত্র, মধুস্দন 
এবং বাঁজনাবায়ণের সতীর্থ । আজীবন ব্রাঙ্ষণের স্বধর্ম পবম নিষ্ঠায পালন কবে 
গেছেন । কিন্ত উদার, অসাশ্রদীধিক ভাবতচেতনায় সে-যুগে ভূদেব ছিলেন 
সর্বাগ্রগণ্য পুকষ। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষেব ধ্যানম্বপ্নে তন্ময 
ছিলেন । তাঁব উনবিংশ পুবাণ” [ যাব প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ন্বদেশ-পুবাণ' ) 
ন্বগ্নলন্ধ ভাবিতবর্ষে ইতিহাস” এবং 'পুষ্পাঞুলি'_এই গ্রন্থত্রযে তাব স্বদেশচিন্তা 
উজ্জল হযে উঠেছে। সম্প্রতি অধ্যাপিকা ভক্টব শিপ্রা লাহিড়ী তাঁব “ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য” নামক গবেষণী-গ্রন্থে বলেছেন, “বস্তুত, উনবিংশ 
পুরাণ” 'পুষ্পাঁঞ্জলি' শ্বপ্নলন্ধ ভাবতবর্ষের ইতিহাস” এবং “সামাজিক প্রবন্ধ সমবেত 
ভাবে ভূদেবেব ব্বদেশচিন্তাব চাঁবটি স্তম্ভ । উনবিংশ পুবাণ ও পুষ্পাঞ্জলি পুবাণ- 
কথাব আকাবে রচিত, স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষেব ইতিহীসে ন্বদেশভক্তেব দৃষ্টিতে স্বাধীন 
ভাবতেব সম্ভাব্য ইতিহাঁসকথা এবং সামাজিক প্রবন্ধ প্রবন্ধাকীরে উনবিংশ শতাবীব 
ভাবতবর্ষের সামাজিক ও বাজনৈতিক ইতিবৃত্ত আস্তপ্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে 
ডঃ লাহিভী বঙ্কিমচন্দ্র এবং ববীন্দ্রনাথেব চিন্তা ও বচনায ভূদেব মুখোপাধ্যাযেব 
প্রভাব ও প্রেরণাব কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । 


ম্বপ্রলক্ধ ভাবতবর্ষেব ইতিহা'-এব দ্বিতীয় পবিচ্ছেদেব নাম “সাম্রাজোব 
পরিবর্ত।” তাঁতে বলা হয়েছে, “আমাদিগেব এই জন্মভূমি চিবকাল অন্ত- 
বিবাদানলে দগ্ধ হইযা আমসিতেছিল, আঁজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। 
আজি ভাবতভূমিব মাতৃভক্তিপবাষণ পুত্রেবা৷ সকলে মিলিত হইয়/ ইহাকে শাস্তিজলে 
অভিষিক্ত করিবেন |, 


এই গগ্যাংশেব শেষবাক্যে ষবীন্দ্রনাথেব “মাঁতু-অভিষেক' কবিতার নাঁমকবণের 
পূর্বাভান খুঁজে পাঁওযা! ধেতে পাঁবে। তাছাঁড! ভূদেবেব জন্মভূমির চেতনা বঙ্গভূমিতেই 
সীমাবদ্ধ নয, তা 'ভাবতভূমি' । সেই ভারতভূমিব “মাতৃভক্তিপবায়ণ” পুত্রেবা 
“সকলে মিলিত হযে তাঁকে 'শান্তিজলে অভিষিক্ত কববেন। এই প্রসঙ্গে 'মাতৃ- 
অভিষেকে'র অন্ভিম স্তবকের শেধার্ধ স্মবণীয়__ 


মাব অভিষেকে এসে। এসো ত্বরা, 
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভবা 


২৬ রবীন্রকবিতাশতক 


সবার-পবশে-পবিত্রকবা 
তীর্থনীবে 
আঁজি ভাবতেব মহামানবের 
সগরতীবে । 
ভূদেবেব বচনাব উদ্ধৃতাংশে “অন্তবিবাদানলে'র কথা আছে। তিনি বলেছেন, 
'আমার্দিগেব এই জন্মভূমি চিবকাঁল অন্তবিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, 
আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে 1 'মাতৃ-অভিষেকে'ব উপান্ত স্তবকে 
আছে 
সেই হোমানলে হেবো আজি জলে 
ছুখেব বক্ত শিখা । 
হবে ত মহিতে মর্মে দহিতে__- 
আছে সে ভাগ্যে লিখা । 
এ দুখবহন কবে মোব মুন, 
শোনে! বে একেব ডাঁক | 
যত লাজ-ভয কবে! কবো৷ জয 
অপমান দুবে যাক । 
ভুর্দেব “সকলেব মিলন” বলতে বিশেষ কবে হিন্দুমুসলমানেব মিলনেব কথাই 
বলেছেন। তীকেই পুনবাষ উদ্ধাব কবছি: “ভাবতভূমি যর্দিও হিন্দুজোতীষ- 
দিগেবই যথার্থ মাতৃভূমি, হিন্দুধাই ইহাঁব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিষাছেন, তথাপি 
মুললমানেবাও আব ইহাব পব নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধাবণ 
কবিষা৷ বহুকাল প্রতিপালন কবিয়া আমিতেছেন। অতএব মুমলমাঁনেবাও ইহার 
পালিত সন্তান | 
“এক মাতাবই একটি গর্ভজাত ও অপবটি স্তন্তপালিত দুইটি সম্তানে কি 
প্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয--মকলেব শাস্্রমতেই হয । অতএব ভারতবর্ধ- 
নিবাসী হিন্দু এবং মুস্লমনিদিগেব মধ্যে পরম্পব ভ্রাতৃসন্বন্ধ জম্মিয়াছে 1” 
ববীন্্রনাথ তার কবিতাষ, “নবাব পবশে-পবিত্র-কবা তীর্থনীবে'ব কথা 
বলেছেন । তাতে হিন্দুমুসলমানের কল্পন! তো আছেই, অধিকন্ত আছে সার্বভৌম 
জীতি-ধর্ম-বর্ণেব মহামিলনের কল্পনা 
এসো হে আধ এসে! অনাধ, 
হিন্দু মুসলমান । 


মাতৃঅভিষেক ২৭, 


এসো এসো আজ তুমি ইংবাঁজ, 
এসো এসো! খৃষ্টান । 
এসো ব্রন্ষণ, শুচি কবি মন, 
ধরো হাত সবাকাব । 
এসে হে পতিত, কবে। অপনীত 
সব অপমানভাব | 
ভূদ্বেবেব 'পুষ্পাঞ্জলি” প্রকৃতপক্ষে ভাবততীর্থ-পবিক্রমা । কিন্তু এই মহাভাবত- 
পরিক্রমার উপসংহাঁবে ভূদেব বলেছেন, বঙ্গভূমিই সকল তীর্থেব সাঁবভূত মহা- 
তীর্ঘ। কাব্যস্থবভিত ভাষাঁষ তিনি বলেছেন, 

'এই বঙ্গতূমিই সমুদয মহাতীর্থ। ইহাব মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের 
শবীববিধৌত বিভূতি। ইহাব জল তাহাব জট জুটো কষ্ট ব্রদ্ধবাবি । এখানকার 
পাঁদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকাব ফল-মৃল-শশ্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা 
ভুলোকেব নন্দনকানন ৷ এখাঁনকাব নবনাবীগণ দেবদেবী | কালধর্মবশে ইহাবা 
পাঁতালশীষী হইয] বহিষাঁছে। কিন্তু এ বসাতলগামী গঙ্গাবাঁবি কি ভন্মমাত্রাবশিষ্ট 
সগবসন্তাঁনদ্িগকে উদ্ধীব কবেন নাই? 

“কপিলদেবপ্রিযা, স্তায়শস্তপ্রন্থতি, তন্্রশাত্বজননী বঙ্গমাতা কতক|ল আত্মবিস্ৃতা 
হইযা নীচান্ভকবণবত থাকিবেন ?৯ এই প্রশ্নেবই নিশ্চযাঁতক উত্তব আছে 
পূর্ববর্তী বাক্যে । ভূদেব বলেছেন, 'ফলকথা, সত্যযুগে সবস্বতীসন্থান ব্রদ্ধষিগণ 
যে কাঁধ সম্পন্ন কবিষাছিলেন, এই যুগে ভাগীব্থীসন্তানদিগেব প্রতিও সেই 
কার্ষের ভাব সমপিত বহিযাছে। ইহাঁদ্িগেবই দেশে পূর্বপিতৃগণেব পুনকদ্ধাব 
সাধিত হইবে |, 

ভূদেবেব এই কল্পনা যেন বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনেব ভূমিকা বচন কবে বেখেছিল। 
ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় যে, ভূদেবেব কপকল্পগুলি বখীন্দ্রনাথেব কলারুতিতেও 
ক্রিয়াশীল হযেছিল। তৃদেব “হিন্দকণ্ঠহাব? গ্রন্থে অধিভাঁবতী দেবীব বন্দনাষ 
বলেছেন 'মাতর্নমামি হিমগৌবকিবীটভূষাং।” “ভূদেব-ধ্যান-লব্ধ এই 'হিমগৌব- 
কিরীটভূষা” জননীই ববীন্দ্রনাথেব গানে 'শুভ্রতৃষাবকিবীটিনী” ভূবনমনোমোহিনী 
জননীতে বপান্তরিত হযেছেন ।৮১, 

বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌোলনেব পরে ববীন্দ্রনাথেব ্বদ্দেশচেতন] “বাংলাব মাটি বাংলাব 
জল' থেকে 'এই ভাবতেব মহামানবের সাগবতীরে' সম্প্রসাবিত হয়েছে । কিন্তু 
তখনে। রবীন্দ্রনাথ ভূদেবের ভাঁবতচেতনাব দ্বাবা অনেকটা অস্থপ্রাণিত হয়েছেন । 


২৮ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


“মাতৃ-অভিষেক' কবিতার সবচেয়ে হুন্দর রূপকল্প হল ভারতাত্মা হিমালয়ের 
বর্ণনা 

ধ্যানগভীর এই-যে ভূধর 

নদীজপমালাধৃত প্রাস্তব, 

হেথাঁয় নিত্য হেবে পবিত্র 

ধবিত্রীবে। 
এই রূপকল্প বচনায় ভূদেবেব “সামাজিক প্রবন্ধের দ্বিতীয অধ্যাযেব ভাষা 
শিগুচভাবে কাজ কবেছে বললে হযতো৷ অত্যুক্তি হবে না । তুদেব বলেছেন, 
'ভাবতবর্ষেব শিবোদেশে, হিমগৌব উচ্চ উষ্কীষেব ন্ঠায হিমালয়শিখব-_ইহাব 
বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্জসত্রসদৃশ স্রত্রসলিল! হ্বর্নদী-_ইহাঁব পদতল সমুদ্রেব ছুইটি বাহু 
প্রক্ুত বারিধারা দ্বাব। প্রক্ষাপিত।' 
অবশ্য এই কবিত্বমপ্ডিত ভাঁবকল্পন| “অধি ভূবনমনৌমোহিনী" গানে অধিকতব 

পবিস্ফুট হযেছে-_ 

নীলসিন্ধুজলধৌতচবণতল, 

অনিলবিকম্পিত-শ্ঠামল-অঞ্চল, 

অন্বরচুদ্বিতভালহিমাচল, 

শুভ্রতুষাঁবকিরীটিনী । 

বলাই বাহুল্য, ভূদেবের 'ইহাঁব পদতল সমৃদ্রের দুইটি বা₹-প্রত্রত বারিধার! ছাঁবা 
্রক্ষালিত” রবীন্দ্রনাথে হয়েছে 'নীবসিন্ধুজলধৌতচবণতল” ৷ কিন্তু 'ইহাধ বক্ষে 
্রাক্মণেব যজ্ঞমথত্রসদৃশ শুভ্রসলিলা ্ব্নদী* ববীন্ত্নাথের একটি অসামান্য বপকল্পকে 
যেভাবে প্রভাবিত কবেছে তা সত্যসত্যই চমকপ্রদ ।১১ 


৪ 

“ভাবততীর্ঘ” কল্পনায় শেষ পরন্ত ববীন্দ্রনাথ ভূদেব-বন্ধিমকে অতিক্রম করে 
“মহামানবের সাগরতীরে উপনীত হয়েছেন । এই পরিক্রমায় তার দোসর হলেন 
প্রীঅববিন্দ । পণ্ডিচেরীর এই খধিব বচনাবলীব যে রাঁজসংস্করণ তার জন্মশত- 
বাধিকীতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হযেছে তার গ্রথম খণ্ডে আছে ১৮৯০ থেকে ১৯০৮ 
সালের মধ্যে লেখ! তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধাবলী । ১৮৯৩ সালে ভারতে 
প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধের মারাঠা-ইংরেজি পত্রিকা “ইন্দুপ্রকাশে' তিনি অনামে দ 


মাতৃঅভিষেক ২ম 


[90218 10£ 018 নামে তৎকালীন আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব রাজনীতির সমালোচনা 
করে শ্বাধীনতাসংগ্রামের যে পথনির্দেশ কষেন তা নয়টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। 
অরবিন্দ-গবেষক অধ্যাপক হবিদীস মুখোপাধ্যায ও তাঁর সহধর্মিণী অধ্যাপিকা! উমা 
মুখোপাধ্যায ইংরেজী ভাষাষ লিখিত তাঁদের 'ভ্ীঅরবিন্দের বাঁজনৈতিক চিন্তা” গ্রন্থে 
এই প্রবন্ধগুলি প্রথম সংকলন কবেন। 'ইন্দুপ্রকাশে, সেই প্রবন্ধাবলী রবীন্দ্রনাথের 
পড়া ছিল কিনা আমাদের জান! নেই | তবে তাব পূর্ব থেকেই, মানসী-কাব্যগ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথ তত্কালীন আবেদন-নিবেদন-সর্বন্ব নবমপস্থী বাজনীতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপের 
কশাঘাঁতে জর্জরিত কবেছেন। সে-যুগে তিনি শিখনেতা “গুরুগোবিন্দের মধ্যে 
আদর্শ দেশনাকেব দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছিলেন 

বিংশ শতাবীর প্রথম থেকেই অববিন্দ তীব চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র বাংলা 
মাটিতে কেন্দ্রীভূত কবার প্রযাপী হলেন । ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে তীব 
অনেক লেখা সামধিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত গ্রস্থাকাবে প্রকাশের সৌভাগ্য 
হয়েছিল মাত্র একখানি গ্রন্থেব ৷ তার নাঁম “ভবানী মন্দিব ৷ বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলনেক 
পরে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সাঁলেব মধ্যে অরবিন্দই বাংলাব বাজনৈতিক চিন্তা 
নেতৃপুরুষ। সেই সময়েই তিনি ইংবেজী “বন্দে মাতবম্‌? এবং বাংল! 'যুগান্তবঃ 
পত্রিকাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।১২ ববীন্দ্রনাথেব দৃষ্টিতে সে-যুগেব অববিন্দ 
“্বদেশ-আত্মীব বাণীমৃতি' | যে-মাসে 'প্রবাসী'তে “গোবা উপন্যাসের প্রথম 
কিস্তি প্রকাশিত হয সেই মাসেব বঙ্গদর্শনে'ই [ভাঙ ১৩১৪ ] ববীন্দ্রনাথ 
অরবিন্দেব উদ্দেশে “নমস্কার” [ অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ] কবিতাটি প্রকাশ 
করেন। 

দেশবন্ধু" অরবিনেব “ভবানী মন্দির ববীন্দ্রনাথ পডেছিলেন বলে অনুমান করা 
যেতে পাবে । “ভবানী মন্দিবে*ব ভবানী সম্ভবত শিবাঁজীর আবাধ্য। দেবীর নামে 
অনুপ্রাণিত । তাঁব কিছুদিন আগে থেকেই দেশ জুড়ে শিবাঁজী-উত্ব চলছে । 
ধবীন্দ্রনাথও তব বিখ্যাত “শিবাজী-উৎসব কবিতাটি রচনা করেন ১৩১১ সালেব 
১১ ভাদ্র আগস্ট, ১৯০৪ ]| ভবানী মন্দিরেব কল্পনা অববিন্দেব, এর 
প্রথমাংশের রচনাও তব । কিন্ত গ্রন্থটির শেষাংশ অরবিন্দান্ুজ বাবীন্দ্রকুমাবের 
রচন। বলেই অনুমিত হযেছে ।১৩ 

'ভবানী মনিরের উপসংহার়ের শিবোনামা "0 116589£6 ০ 6139 
2081)6 | তাতে বল হয়েছে 

দয), 0091900159, 700 881: 110 19 131791901 00৪ 100%10ঘা 9139. 


৩5 রবীন্দ্রকবিতাশতক 
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“ভবানী মন্দিরেব এই 4319801 03109001, 010609৮011091% আর 
রবীন্দ্রনাথেব 'মাতৃ-অভিষেকে'ব ভাবত-মতা অভিন্ন। “ভবানী মন্দিবে যে 
মহাঁজীতি গঠনেব কল্পনা উদ্ধৃতিব শেষবাক্যে ভাষা পেযেছে-_'19- 11019 
9871) 161) 108 66000115 101111025", মাত-অভিষেকে তাঁবই অনুৰ্প কল্পনা 
ব্যক্ত হযেছে “এই ভাবতেব মহামানবেব সাগবতীবে? | 

তবে ভারতেব মহামাঁনবেব সাঁগবতীবে বিশ্বমানবেব মাতৃমন্দিব বচনাব কল্পনা 
রবীন্দ্রকাব্যলোকে “সোনা তবী”ব যুগ থেকেই ক্রমশ বিবতিত হতে দেখা যাঁষ। 

সোনাব তরীব 'বস্ুত্ধবাঁ কবিতায কৰি বলেছেন, হচ্ছা কৰে আপনার কৰি 
যেখানে যা-কিছু আছে; » হচ্ছা কবে মনে মনে_- | ত্বজাতি হইযা থাকি পর্বলোক- 
সনে দেশে দেশান্তবে” “সকলেব ঘবে ঘবে / জন্মলাভ কবে লই হেন ইচ্ছা কবে । 
“বিশ্বনৃত্য' কবিতায়ও একই স্তুব শুনতে পাওয! যাবে 

হৃদয় আমার ক্রন্দন কবে 
মানবহৃদয়ে মিশিতে-__ 
নিখিলেব সাথে মহ! বাজপথে 
চলিতে দিবস-নিশীথে 4 
পরবতী স্তবকে উত্তমপুরুষের একবচন হয়েছে প্রথমপুরুষের বহুবচন__ 


মাতৃ-অভিষের ৩১ 


জগৎ-মাতানো৷ সংগীততাঁনে 
কে দিবে এদের নাচায়ে ! 
জগতেব প্রাণ কবাইয। পান 
কে দিবে এদের বাচায়ে । 
ছি'ডিয! ফেলিবে জাতিজালপাশ, 
মুক্ত হদযে লাগিবে বাতীম, 
ঘুচাষে ফেলিষা মিথ্যা তবাঁস, 
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ। 
“জাতিজালপাঁশ' ছিন্ন কবে জগতেব গ্রীণ” পান কষে নবজীবন লাভেব কল্পনার 
মূলে কাজ কবেছে কবিব বিশ্বীন্তভূতি, তাবই অন্য নাম “সর্বানুভূতি' । কাজেই 
ভাঁবততীর্থে মহাঁমানবেব সাঁগবতীবে মাতৃমন্দিব বচনাৰ কল্পনা কবিব অন্থবেষ 
প্রেবণা থেকেই দ্বতঃ-উৎ্সাঁবিত , পূর্বস্তরি বা সমকালীন সহযাত্রীদেব প্রভাব 
যুগচেতনাঁষ অনুবিষ্ট থেকে তাকে উদ্দীপিত কবেছে মাত্র। কবি পথ চলতে চলতে 
কথা বলেন । চলমান কাল তাঁব চেতনায় নিষত-সঞ্চালিত। 


৫ 

মত-অভিষেক বাঁ ভ।বততীর্থ কবিতাব সঙ্গে কৰিব “জনগণমন-অধিনাষক' গ।নটিব 
তুলন৷ স্বভাবতই মনে উদ্দিত হয । বন্ধিমচন্দ্রের “বন্দে মাতবমে'ব মতো রবীন্দ্রনাথেব 
“জন্গণমন-অধিনাযক" গাঁনটিব অঙ্গচ্ছেদ কবেই আমাদেব যুগল-জাতীষ-সংগীতে 
পবিণত কবা হযেছে । ব্লাই বাঞুপ্য, জাতীয সংগীত হওযাঁব প্রয়োজনে ছুটি গানেব 
কোনোটিই বচিত হয নি। আযতনেব দিক দিয়ে জাতীষ সংগীত হবাব পক্ষে দুটি 
গানই দীর্ঘ। কাজেই অঙ্গচ্ছেদ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হযেছিল। “বন্দে মাতিবম্‌”- 
এর ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য কাঁবণও ছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
মহীপ্রেরণাব দিনে বন্দে মাতরম্‌, সংগীত হিসাবেই শুধু নঘ, এই শব ছুটি দেঁশ- 
ভক্তেব কাঁছে বীজমন্ত্রের মতো উচ্চাবিত হয়েছে । কিন্ত “বন্দে মাতরম্কে জাতীয় 
সংগীতে পরিণত করাব সময সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা প্রসন্ন সম্মতি জানাতে 
পারেন নি। বন্ধিমচন্দ্রের এই 'মাতৃন্তোত্র যতই অপূর্ হোক না কেন, ওতে 
ব্যবহৃত হিন্দু দেব-দেবীর রূপকল্পগুলি অহিন্দুব, এমন কি অপৌত্তলিক হিন্দুদের 
মনে বিরূপতার হেতু হয়েছে । ববীন্দ্রনাথেব কঠেই একদিন এই মাতৃন্তোত্র গানের 


৩২ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


স্থরে সগ্তীবিত হযে উঠেছিল | কিন্তু ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন অহিন্দুদের পক্ষে 
আপত্তিকর বলে ওই গানের অঙ্চ্ছেদেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁদেব 
সমর্থকদলে ববীন্দ্রনাথও ছিলেন। বন্দে মাতরম-এব পৌত্তলিক রূপকল্পগুলি তাঁর 
কাছেও আপত্তিকব মনে হয়েছিল | ূ 

ববীন্দ্রনাথেব নিজেব “জনগণমন-অধিনাযক” গানটি স্তবকপঞ্চকে বিন্যন্ত | 
জাতীষ সংগীতের পক্ষে তা দীর্ঘ, স্থৃতবাং তাবও অংশবিশেষই গৃহীত হয়েছে । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, “জনগণমন-অধিনায়ক” গানের বচনা-সম্পর্কে একটি উদ্ভট ও 
অবাঞ্চনীয কাহিনী কোনো৷ কোনে৷ উর্বধ মস্তিষ্ক থেকে প্রস্থত হযেছে । কাহিনীটি 
যখন শালীনতাব সমস্ত সীমান! লঙ্ঘন কবে গিষেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ মুখ খুলতে 
বাধ্য হয়েছিলেন । ১৯৩৭ সাঁলেব ২০শে নভেম্বব পুলিনবিহাঁয়ী সেনকে এক পত্রে 
তিনি বলেন, 'রাঁজসরকাবে প্রতিষ্ঠাবান আমাৰ কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান 
বচনাঁব জন্যে আমাকে বিশেষ কবে অনুবোধ জানিয়েছিলেন । শুনে বিশ্মিত 
হযেছিলুম, এই বিম্মযে সঙ্গে মনে উত্তীপেবও সথশব হযেছিল। তারই প্রবল 
প্রতিক্রিযার ধাক্কা আমি জনগণমন-অধিনাঁযক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার 
জয় ঘোষণ|। কবেছি, পতন-অভ্যুদষ-বন্ধুব পন্থায় যুগযুগ-ধাঁবিত যাত্রীদেব যিনি 
পথসারথি, যিনি জনগণেব অন্তর্ধামী পথপবিচাষক ৷ সেই যুগযুগান্তবের মানব- 
ভাঁগ্যচালক যে পঞ্চম বা! ষষ্ঠ বা কোনে! জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে 
কথা রাজভত্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন । কেনন! তীর ভক্তি যতই থাক, বুদ্ধির 
অভাব ছিল না।+১৫ 

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র প্রকাশের পব এ সম্পর্কে সশযের আর কোনো অবকাশ 
থাকে না। কিন্তু ভাঁষা ও রূপকল্পেব দিক দিযে ছুটি ক্রুটিও চোখে না পডে পারে 
না। গানটি ভাবতভাগ্যবিধাতাব জযধবনি ৷ পাঁচ স্তবকে তীকে পাঁচটি বিশেষণ 
-বিশেষিত কবা হয়েছে : “জনগণমঙ্গলদাঁক', 'জনগণ-এঁক্য-বিধায়ক”, 'জনগণপথ- 
পরিচায়ক, 'জনগণছুঃখত্রায়ক” এবং সর্বশেষে “বাজেশ্বর' । বলাই বান্থল্য, পঞ্চম 
বিশেষণটি “ইংলগেশ্বর? অর্থে অবশ্তই ব্যবহৃত হ্যনি, তিনি নিশ্চয়ই তুবনেশ্বর | 
কিন্তু অন্তিম স্তবকের এই 'রাজেশ্বর' এবং দ্বিতীষ স্তবকের “সিংহাসন [ পুরব 
পশ্চিম আঁসে | তব সিংহাঁসন-পাঁশে | প্রেমহার হয় গীথা ]-_শব্-দুর্টিব রূপকল্পগত 
তাৎপর্য গাঁনটিকে অনবদ্য করে তোলার পক্ষে বাঁধান্বরূপ হয়ে দীড়িয়েছে। তাছাড়া 
ফে-রাজেশ্ববের সিংহাঁসনপাঁশে প্রেমহার;গীথবার জন্যে 'পূরব পশ্চিম আসে” তাঁকে 
ভুবনেশ্বর বলে কল্পনা করা কারো কাবে! মতে যদি কষ্টকল্পনাগ্রস্থত বলে মনে হয়ে 


মাতৃ-অ ভিযেক ৬৩ 


থাকে তবে তাঁর জন্যে দায়ী রবীন্দ্রনাথ স্বয্₹ং। রাজকীয় বূপকল্প এই রচনায় ব্যবহার 
ন| করাই সমীচীন ছিল । অবশ্ট 'নবেগ্ধে'র যুগ থেকেই দেখা যায় কবি বিশ্বেশ্বরকে 
বলেছেন “বাজেন্দ্' । “হে বাজেন্দ্, তব হাতে কাল অন্তহীন |” [৩৯-সংখ্যক 
কবিতা 7, এবং “হে বাজেন্্, তোমা কাছে নত হতে গেলে**", [ ৫১-সংখ্যক 
কবিতা ]| গীতবিতানের “পুজা” শীর্বক গানগুলিব ৫২২-সংখ্যক গানে তিনি 
হয়েছেন 'মহারাজ' | “মহাবাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে । ৪৭৩-সংখ্যক 
গানেও আছে “জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ” । এই “রাজেন্দ্র, “রাজা? বা। 
'মহারাজে'র সিংহাসনের রূপকল্প পাঁওযা যাবে ২৯৫-সখ্যক গানে । “তব 
সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে? । স্বদেশপ্রেমাত্মক গীতসমূহেব ১০-সংখ্যক 
গানে প্রজারাও রাজমর্ধাদ! পেষেছে। “আমবা সবাই বাজা৷ আমাদের এই রাজার 
রাজত্বে। কাজেই 'জনগণমন-অধিনাঁয়ক গানে “বাজেশ্বর বা তার “সিংহাসনে"র 
কল্পনা কোনে পাঁথিব রাঁজাব সঙ্গে যুক্ত কব! বাতুলতারই নামান্তর । এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয যে, গানটি ১৯১৮ সালের মাঘোৎসবে ব্রঙ্গদংগীত হিসাবে গীত হয়েছিল। 
অবশ্য তখন ভাবতভাগ্যবিধাতা৷ 'রাজেশ্বরঁ হয়েছিলেন মানবভাগ্যবিধাতা। 
“বিশ্বেশ্বর 1 ১৯১৮ সালের ফান্তনের “তত্ববৌধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্মের 
নবযুগ” প্রবন্ধটি এই মানবভাগ্যবিধাতা “বিশ্বেশ্ববেব জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেই 
উপসংহ্বত হযেছে ।১৬ বলাই বাহুল্য, “রাজেশ্ববে'র “বিশ্বেশ্বরে? রূপান্তর ক্রটিমুক্ত 
ও তাত্পধপূর্ণ হযেছে। 

গাঁনেব দ্বিতীয় ত্রুটি ঘটেছে জনগণমন-অধিনায়ককে চতুর্থ স্তবকে “ন্সেহময়ী 
মাত।”-রূপে কল্পন। করায় : 

দুঃন্বপ্পে আতঙ্কে 
রক্ষা করিলে অঙ্কে 
নেহময়ী তুমি মাতা । 

বিশ্বপিতা এখানে বিশ্বজননী হযে উঠেছেন। বাৎসল্যে বিগলিত পিতাই মাতা, 
অথবা হযতো৷ কবির অজ্ঞাতসাঁধে ভাবতমাতার কল্পনা এই বপকল্পটির জন্ম 
দিয়েছে । কিন্ত এই ক্রুটিই কবিতাটির পবিত্রতা বক্ষা কষেছে। “স্সেহময়ী মাতা” 
যে ইংলখেশ্বর কিছুতেই হতে পারেন না, একথা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন 
হয় না। 

তবু “জনগণমন-অধিনীয়ক' এবং “ভারততীর্ঘ” এই ছুটি রচনার মধ্যে অর্থ- 
গৌরবে এবং কাব্যশিল্পে ভাবততীর্থকেই অনেক বেশি সার্থক বলে মনে হয়। 

শ ২৩ 


৩৪ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


ববীন্দ্রনাথের হ্বদেশসংগীতেব ছুটি ধাবা । শুধু হ্বদেশসংগীতেবই নয, তীর অধ্যাত্ম- 
সংগীতেব ক্ষেত্রেও একথ! বলা চলে । এক ধাঁবার কর্ণধার বিশ্ববিধাঁতা, অন্য ধাঁবার 
কর্ণধার মানুষেব আত্মশক্তি ৷ প্রথম ধাঁবাঁব মূলে আছে বিশ্বাবিধাতাঁব মঙ্গলবিধানের 
প্রতি অবিচল বিশ্বীস। নৈবেছ্যেব প্রার্থনা” কবিতাটিতে কবি বলেছেন : 
নিত্য যেথা 

তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দেব নেতা,_ 

নিজ হস্তে নির্ঘয আঘাত কবি পিত 

ভাবতেবে সেই স্বর্গে কবো জাঁগবিত | 
এই পিতাই কখনো কর্ণধাব, কখনো! ভূবনেশ্বব বা বিশ্বেশ্বর, কখনো মানব- 
ভাগ্যবিধাতা । 

ববীন্দ্রনাথেব শ্বদেশপ্রেমাত্মক দ্বিতীয় ধাঁবাঁ বর্ণধাঁব দ্রেশভক্তেব আত্মশক্তি | 
তাঁবই দৃষ্টান্ত হল “নিশিদিন ভবসা বাঁখিস, ওবে মন, হবেই হবে অথবা “যদি 
তোব ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একল! চলো! রে প্রভৃতি গাঁন। এসব গানে 
'আত্মশক্তিব উদ্বোধনই মুখ্য । তাই অন্ধকাব পথে চলাব জন্যে 'তমসো মা 
'জ্যোতিগর্যয" এই প্রার্থনা উচ্চাবিত হযনি। .কবি বলেছেন “যদি ঝড-বাদলে 
আধাব বাতে গৃহে গৃহে বাব কদ্ধ হযেও যায তাহলে “বজ্ানলে আপন বুকেব পাঁজব 
জালিয়ে নিয়ে'ই সেই পথকে আলোকিত কবতে হবে । 

আমব! বলেছি, শুধু ক্বদেশপ্রেমে ক্ষেত্রেই নয, আধ্যাত্মিক বা আত্মিক সাধনার 
ক্ষেত্রেও ববীন্দ্রজীবনে এই ছু-ধাবাব পবিচয পাওয! যাষ। এক, ভক্তের 
আত্মনিবেদনেব ধাবা ১ দুই, সোহহংতাত্বিকেব আত্মসম্প্রসাবণেব ধাবা । ধের্মশিক্ষা” 
প্রবন্ধে [ তত্ববৌধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৩১৮ ] ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, “অনন্তবোধেব 
আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধেব প্রেবণায সমস্ত কাজ করা ইহাই 
মন্তয্যত্বে সর্বোচ্চ সিদ্ধি ইহাই মানুষেব সত্যধর্ণ 1১৭ এই অনন্তবেধ বিশ্ববৌধেবই 
অন্তিম ফলশ্রুতি । 

'জন-গণ-মন-অধিনায়ক এবং “ভাবততীর্থ রচনা ছুটিব তুলনামূলক 
আলোচনাষ বলা যাঁয, প্রথমটি প্রার্থনাসংগীত, ছ্বিতীষটি জাগরণসংগীত। এই 
জাগবণ উনবিংশ শতাব্দী বেনের্সীস বা নব্জাগরণেবই পবমতম পরিণতি | 
আলোচনার হ্ুত্রপাতেই আমবা! বলেছি, মাতৃ-অভিষেক বা ভারততীর্থ "গোরা 
উপন্তাসেরই মর্শবাণী। “গোবা'ব নায়ক বজতগিরিসমিত গোৌবরমোহন 
বুবীন্ত্রনাথেরই মানসসন্তান | তীবই আত্মার দোসর। গোরার আত্মিক 


মাতৃ-অভিষেক ৩৫ 


উন্মীলনলীলা ববীন্ত্রমানসেবই আত্মোন্মীলনলীলাব প্রতিচ্ছবি । এবং একথা 
অবশ্তই স্বীকার্য যে ববীন্দ্রমানস উনবিংশ শতাবীব নবজাগবণেব মহত্ব স্থষ্টি। 
এক-শতাব্বী ধবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব প্রতীপধর্মী আকর্ষণ-বিকর্ষণে বাঙালীব 
জীবনসি্ধু মন্থন কবে যে অমৃত উঠেছিল সেই অমৃতই পবিবেশিত হয়েছে 
গোঁবা উপন্যাসে । এই অর্থেই গোঁবা মহাকাব্যিক উপন্তাস। দেশকালেব 
প্রেক্ষাপট সেখানে মুখ্য নষ, মুখ্য হল শতাব্দীব্যাপী বাঙালীর নবজন্মেব আত্মিক 
ইতিহাস। 

সিপাই বিদ্রোহেব সময এটোযাঁতে গোঁবাব জন্ম । তার পির্তা ছিলেন 
আইবিশম্যান। তাঁব জন্মের আগেব দিন তিনি লডাইযে মাবা যান। ম| 
প্রণভষে আশ্রয় নিষেছিলেন ব্রাঙ্মণ কৃষ্দ্যালেব গৃহে । সেখানেই গোবাকে 
জন্ম দিযে তিনি প্রীণ ত্যাগ কবেন। কৃষ্টদয!লেব স্ত্রী আনন্দমধী এই পিতৃ- 
মাতৃহীন শিশুকে কোল পেতে গ্রহণ কবলেন 'এবং মাতৃন্সেহে পালন কবতে 
লাগলেন। গোবা কৃষ্ণদধাল এবং আনন্দমধীকেই নিজেব পিতামাতা বলে 
জানত। সহজাত নেতৃত্ব নিযেই মে জন্মেছিল। নিতান্ত বাল্যকালেই 
্বাধীনতাহীনতাষ কে বীচিতে চাষ হে এবং “বিংশতি কোটি মানবের বাস, 
আবৃত্তি কবে ইংবেজি ব্ভৃতাঁষ পাঁডাব এবং ইস্কুলেব ছেলেদেব নেতা হযে 
উঠেছিল । আঁবেকটু বড়ো হবাঁধ পব কেশববাবুব বক্তৃতা এবং কুষ্য়ালের 
আগ্রহে ব্রাক্ষঘমাজের প্রতি আকুষ্ট হয। সে-সব দিনে কৃষ্্যালেব কাছে 
যে-সব ব্রাঙ্ষণপ্ডতত আসতেন তাদেব বাঁগযুদ্ধে পবাজিত কবাতেই ছিল 
গোবাঁব গৌবব। কিন্তু হবচন্্র বিগ্যাব|গীশেব ধৈর্ধে ও ওদার্ে মুগ্ধ হযে সে 
বেদীন্তচর্চায আত্মনিয়োগ কবল। এমন সময় এক ইংবেজ পাদ্রী হিন্ুশীস্থ ও 
সমাজকে নস্যাৎ কবে এদেশবাঁমীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান কবলেন। এই স্পর্ধিত 
বিধর্মীব সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হযে গোবার আত্মাভিমান হল হ্ুপ্ন। দেশেব 
যাঁকিছ আছে তাব সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাঁথায তুলে নিলে তবেই দেশকে এবং 
নিজেকে অপমান থেকে বক্ষা কবা যাবে, এই সিশ্বান্ত নিষে গোঁবা অত্যুগ্রভাবে 
হয়ে উঠল হিন্দু । পবেশবাবুব গৃহে ব্রাঙ্মদমাজেব বিকদ্ধে সে তর্কেব ঝড বইযে 
দিলে । গোঁবাব এই মানস-পবিবর্তনেব প্রেক্ষাপটে ব্রাঙ্মযুগ এবং হিন্দু-পুনরত্যুথান 
যুগের গ্রভাবই প্রতিফলিত হযেছে । পববর্তী ইতিহাস «এই ভাবতেব মহাঁমাঁনবেব 
সাগরতীরে গোঁবার উত্তবণেব ইতিহাঁস। প্রবাসী'তে “গোঁবা? উপন্যাস সমাঞ্চ 
হয়েছে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে। ওই সালেরই পৌষের প্রবানীতে কবি 


৩৯ রবীন্দরকবিতাশতক 


লিখেছেন “তপোবন' প্রবন্ধ । তাঁর উপান্ত অনুচ্ছেদে তিনি ব্লছেন, “আজ 
আমাদের অবহিত হযে বিচার করতে হবে যে, যে-দত্যে ভারতবর্ণ আপনাকে 
আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ কবিতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত 
ব্ণিগবৃত্তি নয়, শ্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয ১ মে সত্য ভারতবর্ষের তপৌবনে 
সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব 
সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবেধ নিত্যব্যবহাবে সফল করে তোলবার জন্তে 
তপস্য। কবেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতিব মধ্যেও কবির, নানক 
প্রভৃতি ভাঁবতবর্ষের পববর্তা মহাপুরুষগণ নেই সত্যকেই প্রচাব কবে গেছেন। 
ভারতবর্ষেব সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা । 
ভারতবর্ষের অস্তবের মধ্যে যে উদ্দাব তপস্তা গভীবভাবে সঞ্চিত হযে বয়েছে সেই 
তপস্ত। আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনাব মধ্যে এক করে নেবে 
বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জভভাবে নয়, সাত্বিকভাবে, সাধকভাবে । 
যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, 
ততদিন নানাদিক থেকে আমাদেব বাবংবাঁব ব্যর্থ হতে হবে ।7১৮ 

গোবার এই উত্তবণেব জন্যই উপন্যাসেব কাহিনী-বিন্যাসে, কালভঙ্গদোষ নয, 
কালাতিক্রমণদৌষ ঘটেছে । ভাববস্তকে সম্পূর্ণাধিত কবাব প্রয়োজনেই ববীন্দ্রনাথ 
তা কবেছেন। কবি কালগত ইতিহাসকে প্রাধান্য না দিযে ভাঁবগত ইতিহাঁসকেই 
আশ্রয় কয়েছেন। প্রবাসীতে ধার।বাহিক প্রকাশেব সময় “সাহিত্য? পত্রে যে বল! 
হযেছিল, “গোঁবা তর্কের খনি” এবং “ইতিপূর্বে ববীন্দ্রনাথেব ইদীনীন্তন বিবিধ 
গ্রবন্ধে যাহ! পড়িযাছি, গোবা নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুবাতন গৎ, 
ঝাজিতেছে”_একথ| অসত্য নয। ১৩০০ থেকে ১৩১৫ সালেব মধ্যে লেখা 
“আত্মশক্তি” “ভারতবর্ষ, প্লাজাগ্রজা” “সমূহ” '্বদেশ* ও 'সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে যে 
অর্ধশতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছে তার ভাববস্ত বিশ্লেষণ কবলেই ববীন্দ্রমানসেব 
বিবর্তনরহ্যটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে । আমবা বলেছি, গোরা ববীন্ত্রনাথেরই 
আত্মার দোসর । গোঁবা উপন্যাস বচনাঁকালে ববীন্দ্রমানস যে ভাবভূমিতে উত্তীর্ণ 
হয়েছিল সেই উদার অসাম্প্রদীয়িক মানবসত্যে পৌঁছেই গোর উপন্যাস মহাকাব্যিক 
মহিম। লাভ করেছে । 

বস্তত, “গোরা, রবীন্দ্রনাথের শ্বপন-মুরতি গোঁপনচারী” ভাবসত্বারই আত্ম- 
জীবনী । এই প্রসঙ্গে আদরে মরোয়ার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য ৷ ফ্লোবার্টের 
মাদাম বোভাবীর আলোচনায় তিনি বলেছেন : 


মাতৃঅভিষেক ঙধ 
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মরোযাব উক্তিটি নিবিচাবে গ্রাহহ নয। তবে তব বক্তব্যের সারমর্ম হল 
এই যে, শিল্পায়িতরূপেই আত্মজীবনী সত্যতব জীবনী । সত্যতব, কেনন!। লেখক 
তা “না জেনেই লেখেন, এবং গল্প-যবনিকাব অন্তব।লে থেকে তা লেখকেব কাছে 
“বস্তগত" বলে প্রতিভাত হয। এই অর্থে ই শরৎ্চন্দ্রেব শ্রীকান্ত” তাখ সত্যতব 
আত্মজীবনী । ববীন্দ্রনাথেব ননষ্টনীড' এবং “গোবাকেও এই পর্যাযতুক্ত কবা 
চলতে পাবে । পঞ্চাশ বসব বঘসে লেখা ববীন্দ্রনাথেব “জীবনম্থৃতি' কবিব প্রথম 
পঁচিশ বখ্সবেব আত্মজীবনী, “গোবা? দ্বিতীয পঁচিশেব। আমবা গোবাঁকে 
ববীন্ত্রনাথেব আত্মাব দৌসব বলেছি । “মাতৃ-অভিষেক” গোবা ও ববীন্দ্রনাথ-_ 
উভয়েবই প্রাণমন্ত্র । 

উপন্তাস-আকাবে গোবা শেষ হবাঁব মাস চাঁবেক পবে ববীন্দরনাথ লিখলেন 
“মাতৃ-অতিষেক' কবিতা । “সাহিত্য? টিগ্লনী কেটে বললেন, “মাতৃ-অভিষেক 
কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা" ।২* যে দৃষিতে গোঁরাকে “তথ্যেব খনি" মনে 
হযেছিল সেই দৃষ্টিতেই "মাতৃ-অভিষেক'কে ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা” বলে মনে 
হয়েছে । কিন্তু এই প্রতিকূল সমালোচনাব মধ্যেই গোবা” ও “মাতৃ-অভিষেকে"ব 
আত্মিক যোগন্ত্রটি আভাঁপসিত হচ্ছে। আসলে ববীন্দ্রনাথেব ভাবতচেতনা যেমন 
গোবায়, তেমনি এই অপূর্ব কবিতাঁষ একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। 
ববীন্্রনাথের বিচিত্র গ্রবন্ধাবলীতে যে চেতনাব ক্রমবিবর্তন ঘটেছে, গোর! উপন্য।সে 
যাব প্রাণস্পন্দন শ্রুতিগোচর হযেছে, ভাবততীর্থে তাবই ছন্দগ্রথিত ভাবরপ 
সংহত এবং সামগ্রিকতায় সপ্পূর্ণতা পেযেছে। 


১ 


মাতৃ-অভিযেকের প্রথম স্তবকে আছে ভাবতেব ভৌগোলিক ভাঁবৰপ-_- 
ভারতভূমিকে কবি বলেছেন 'পুণ্যতীর্ঘ, । এই পুণ্যতীর্ঘ মহামানবের সাগরতীব। 
এই মহামানবের সাগরতীবে দীড়িয়েই কবি নরদেবতার বন্দনা করেছেন। 
ভাবতভূমি পুণ্যতীর্ঘ৮_-এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নতুন-কিছু নয়। 


৩৮ ববীন্দত্রকবিতাশত'ক 


দেশতক্তের কাছে জন্মভূমি স্বগেব চেষেও গবীষসী | ভূর্দেবেব 'পুষ্পাঞজলি'তেও 
পূর্বেই তার সার্থক ব্পাষণ ঘটেছে । কিন্তু ভাবতবর্ষ মহামাঁনবেব সাগরতীর, এবং 
এই মহামানবেব আঁবাধ্য দেবতা হচ্ছেন 'নরদেবতা"_এ কল্পনা ববীন্দ্রনাথের 
সম্পূর্ণ নিজস্ব । 

এই স্তবকে যে মানচিত্র অস্কিত হযেছে তাকে আমবা বলেছি ভৌগোলিক 
ভাববপ। ১৩৩৪ সালে বচিত “বৃহন্তব ভাবত" প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ এই ভাবরূপেক 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, “দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয। সেযে মানব- 
চরিত্রেব দেশ । দেশের বান প্রকৃতি আমাদেব দেহটা গডে বটে, কিন্তু আমাদের 
মানবচবিত্রেব দেশ থেকেই প্রেবণা পেষে আমাদের চবিত্র গড়ে ওঠে 1২১ 

এই প্রবন্ধেই কবি বলেছেন, গঙ্গানদী ভাবতেব একটি বৃহৎ পবিচষ বহন 
কবে। ভাঁবতেব বনু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তেব এক্যধাবা ভাব তেব 
মধ্যে বহমান ৷ এই নদীব মধ্যে ভাবতেব একটি পবিচযবাণী আছে । হিমাপ্রিব 
স্্ধ থেকে পূর্বসমূদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভাবতেব যজ্ঞো- 
পবিতেব মতো, ভাঁবতেব বহুকালক্রমাগত জ্ঞনধর্ম-তপস্তার স্মৃতিযোগস্থত্র ।২২ 
যজ্জোপবিতের কল্পনা ভূদেবেব। কিন্তু কী অর্থে যজ্ঞোপবীত তাঁব ভাষ্য ববীন্র- 
নাঁথেব। তা ভাবতেব বনুকাঁলক্রমীগত জ্ঞনধর্ম-তপশ্াব স্বৃতিযৌগন্চুত্র 1: 

এই প্রবন্ধেই কি হিমালঘ সম্পর্কে বলেছেন, “হিমালয় এমন একটি চিবন্তন 
বপ যা সমগ্র ভাবতেব, যা এক দিকে দুর্গম, আব এক দিকে সর্বজনীন” ২৩ 
“একদিকে দুর্গম, আব-এক দিকে সর্বজনীন” _এই হচ্ছে ভাবতেব চিবন্তন বপ, 
তাবই প্রতিমূতি হিমালয। কালিদাস হিমালয়কে বলেছিলেন “দেবতাত্মা 
নগাধিবাঁজ” ৷ ববীন্দ্রনাথ হিমালযের যে '্যানগন্ভীর” মুতিব ধ্যান কষেছেন সে 
মৃতি তপস্বীর মৃতি। এই তপস্বীব মুতিবচন! মহাঁকবিব কল্পনাতেই সম্ভব । 
এই বপকল্প রচনীষ ববীন্দরনাথ ভাবত-ভাঙ্কর ৷ উনত্রিশ হাজাব ফুট উচু, পনেবো 
শতাধিক মাইল দীর্ঘ এই তপন্বী-মুক্তিব হৃষ্টি মহাঁকবি-ভান্ববেব অবিনশ্বব 
কীতি। এই প্রসঙ্গে ১৩১০ সালেব শ্রাবণেব 'বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 
হিমালয-ষট্‌কেব কথা মনে পড়বে । মহাঁপযাবে বচিত এই ছযটি ছন্দচতুর্দশীব 
চতুর্থ কবিতাঁষ কবি হিমালযের তপস্বী-মুতিব ধ্যান করে বলেছেন, 'তুমি আছ 
হিমাচল ভারতের অনস্তসঞ্চিত তপশ্তাব মতো |, খধিব আশ্বাসবাণী তাব কণ্ঠে 
উচ্চারিত। একদিন ভাবতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে যে “বহ্ছিবাণঃ ঝংরুত 
হযেছে, অনুদীত্ত-উদ্দাত-স্থবিতে সেই “বহ্িবাণী'ই উদ্গীত হচ্ছে হিমালয়েরু অত্র- 


মাতৃ-অভিষেক ৩৯ 


ভেদী সংশীতে। সেই সংগীতের পরিচয় দিষেই কবির হিমালয়-স্তৃতিব পূর্ণাহ্ুতি 
হয়েছে 
ভাবতেব হৃদযসমুদ্র এতকাঁল-_- 

কবিয়াছে উচ্চাবণ উ্ধ্ব পাঁনে যে বাণী বিশীল,__ 

অনন্তেব জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেবে যা! দিষেছে ফিবে-_ 

রেখেছ সঞ্চঘ কবি, হে হিমাপ্রি, তুমি স্তব্ধশিবে | 

তব মৌন শূঙ্গমীঝে তাই আমি ফিবি অগ্বেষণে 

ভাঁবতের পবিচষ শান্ত-শিব-অনৈতেব সনে | 
এই তাৎপর্ষ বহন কবছে বলেই ধ্যানগন্ভীব এই ভূধব ভাবতাত্মাব প্রতীক । 

আমব! “মাতু-অভিষেক*কে বলেছি জাগবণ-সংগীত। তাঁকে ভাবতেব নব- 
জন্মেব মঙ্গল-স্ংগীতও বল! যেতে পাঁবে। “বৃহত্তব ভাবত" প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “আমবা যে-ভাবতবর্ষে জন্মলাভ কবেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রেব ভ।বতবর্ষ, মে 
এই তপন্বীব ভাঁবতবর্ষ। এই কথাটি যদি ঞ্রুব কবে মূনে বাখতে পাবি তা 
হলে আমাদেব সকল কর্ম বিশ্তদ্ধ হবে, তা হলে আমবা নিজেকে বিশেষ কবে 
ভাবতবাপী বলতে পাবব, সেজন্য আমাদেব নতুন কবে ধ্বজা নির্মাণ কবতে 
হবে না; 1২৪ 

মাতঅভিষেকেব দ্বিতীয তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে আছে ভাবতেব ইতিহাঁস- 
পবিক্রমা। এই ইতিহাঁসেব মূলসত্যটি কবি বলেছেন ১৩১৫ সাঁলে লিখিত “সমাজ' 
গ্রন্থে সংকলিত “পূর্ব ও পশ্চিম প্রবন্ধে । বলেছেন, “ভাবতবর্ষে মীঙ্গষেব ইতিহাস 
একটি বিশেষ সার্থকতাব মৃতি পবিগ্রহ কবিবে, পবিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকাঁব 
দান কবিষা তাহাকে সমস্ত মানবেব সাঁমগ্ী কবিধা তলিবে)__ ইহা অপেক্ষা কোনো 
ক্ষুদ্র অভিগ্রায় ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে নাই” ।২৫ 

ও এই সত্যই বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হযেছে “ভাবতবর্ষ [১৩১২] গ্রন্থের 
“ভাবতবর্ষেব ইতিহাস ও “পবিচষ” গ্রন্থেব "ভাবতবর্ষে ইতিহাঁমেব ধাবা” [ ১৩১৮ ] 
প্রবন্ধয্গলে । “ভাঁবতবর্ষেব_ ইতিহাস" প্রবন্ধে কৰি বলেছেন, 

“ভাবতবর্ষেব প্রধান নার্থকতা কী, এ-কখব স্পষ্ট উত্তব যদি কেহ জিজ্ঞাসা 
কবেন, সেউত্তব আছে, ভাবতবর্ষেব ইতিহাস সেই উন্তবকেই সমর্থন কবিবে । 
ভাবতবর্ষেব চিবদ্দিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদেব মধ্যে এঁক্য স্থাপন করা, 
নান! পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন কবিষা দেওঘা এবং বহুব মধ্যে এককে 
নিঃসংশয়ৰপে অন্তবতরবপে উপলব্ধি কবা,__বাইবে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান 


৪০ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া, তাহার ভিতবকাঁব নিগঢ় যোগকে অধিকার 
করা ।”৬ ্ 

এই উদ্ধৃতির শেষাঁংশটি বিশেষভাবে অন্ুধাঁবনযোগ্য । “বাহিরে যে-সকল 
পার্থক্য প্রতীয়মান হয তাহাকে নষ্ট না কবিষা তাহাব ভিতরকাঁর নিগৃঢ যৌগকে 
অধিকাঁব করা, কৰি পুনশ্চ বলেছেন, “বিধাতা ভাবতবর্ষে মধ্যে বিচিত্র 
জাঁতিকে টাঁনিয়া আনিয়াছেন। ভাঁরতবর্ষীয আর্য যে শক্তি পাইযাছে, এক্যমূলক 
যে স্ভ্যতা মানবজাঁতিব চরম সভ্যতা, ভাবতবর্ধ চিব্দিন ধবিয়া বিচিত্র উপকরণে 
তাহার ভিত্তি নির্মাণ কবিষা আসিযাছে। পব বলিয! সে কাহাকেও দূব কবে নাই, 
অনার্ধ বলিয়া সে বাহাঁকেও বহিষ্কৃত কবে নাই, অসংগত বলিষা! সে কিছুকেই 
উপহাস করে নাই। ভাবতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ কবিযাছে, সমস্তই ম্বীকাব 
কবিয়াছে? ২৭ 


ভাবত-ইতিহাসেব এই সত্যই অপূর্ব কবিভাঁষা লাভ কবেছে “মাত-অভিষেকে'ব 
দ্বিতীষ ও তৃতীষ স্তবকে | তৃতীয স্তবকে কবি নিজেব শোণিতে যে বিচিত্র সর 
শুনছেন তাতে একদিন যাঁবা ভাবতে আক্রমণকাবী, লুষ্ঠনকাঁবীৰপে এসেছিল 
তাদেব জীবনসংগীতও বাঁদ যায নি। “তাঁবা মোব মাঝে সবাই বিরাজে / কেহ 
নহে নহে দূব |, শক্র-মিত্র-ভেদ-লুপ্প-করা এই সর্বজনীন জীবনেব একতানই কবিব 
রুদ্রবীণায বাঁদিত হযেছে । 

চতুর্থ স্তবকে আছে ভাবতেব ভাবগত ইতিহাসের মূলমন্ত্র। “ইতিহাসের ধাবা? 
প্রবন্ধে কবি বলেছেন, “বহুব মধ্যে এককে নিঃসংশষবৰপে অন্তব্তববপে উপলন্ধি 
করাই ভারতবর্ষেব প্রধান সার্থকতা |, কবিতাষ বলা হযেছে : 


হেথা একদিন বিরাঁমবিহীন 
মহা ওংকারধ্বনি 
হদযতন্ত্রে একের মন্ত্রে 
উঠেছিল বণরণি। 
“মহা ওংকাবধবনিঠতে কবিচেতনা ভাঁবতীয সভ্যতার আদিগঙ্গোত্রীতে উপনীত 
হয়েছে। কবিদুষ্টিতে আর্ধসভ্যতাই ভাবতীয় সভ্যতাব সেই আদিগঙ্গোত্রী । কিন্তু 
ণএকে"র মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে হৃদয়তম্ত্রে। বলাই বাঞুল্য, হায়তস্্টি বাঁদিত হয় 
প্রেমের মন্ত্রে, আত্মিক মিলনের মন্ত্রে। এই হৃাদয়তগ্ত্রে যে মহামিলন ঘটে তাতেই 
“একটি বিরাট হিয়া”র জন্ম হয় :__ 


মাতততঅভতিষেক ৪১ 


তপস্তাবলে একের অনলে 
বহরে আনুতি দিয়! 
বিভেদ ভূলিল, জাগায়ে তূলিল 
একটি বিবাট হিয়া । 
প্রথম-পাঠে ছিল “তপস্তাবলে এক-হোমাঁনলে, পবিশোধিত পাঠে হযেছে 
“তপশ্তাবলে একেব অনলে'। এই পবিব্র্তনে হোৌমানলেব ৰপকল্পটি পরিত্যক্ত 
হযেছে, কিন্তু “আনৃতি-বপকল্পটি পবিত্যন্ত না হওষাষ “একেব অনল, কবিব ঈপ্সিত 
বক্তব্যকে ঈষৎ দুর্বল কবে তুলেছে । পববত্তী চবণে যজ্ঞশালাব বপকল্পটিও অক্ষ 
বয়েছে। কিন্তু এএক-হোমানলের মধো এক্য শবেব তাৎপর্য সুম্পষ্ট ছিল না। 
প্রবন্ধে বুব মধ্যে যে-একেব প্রতিষ্ঠাব কথা বলা হয়েছে হোমানল থেকে এককে 
পৃথক না কবলে তা ম্পষ্ট পবিদ্ফুট হয না, তাঁই “একেব অনল" বাঁণীবিন্তাসে সার্থক 
না হলেও ভাববিকাশে ম্পষ্টতব । তাঁছাডা, যজ্ঞশীলা হচ্ছে “সেই সাধনাব সে 
আঁবাঁধনীবঃ | সেই সাধনা, সে আবাঁধন। হচ্ছে হৃদঘতন্ত্রে “একের মন্ত্র । তাই কবির 
ঘজ্শাল! প্রাটীন যজ্ঞশালার চতুঃসীম! উত্তীর্ণ হযে নবীন যজ্ঞশাঁলার দ্বার উন্ক্ত 
কবেছে। 

চতুর্থ স্তবকেব পবিত্যক্ত “হোঁমানল” কিন্তু পঞ্চম স্তবকে বজিত হযনি। তাঁব 
কারণ, তৃতীয স্তবকেই যজ্ঞশালাব নতুন তাৎপর্য উদ্বাঁবিত হযেছে। যে উদার 
সত্রে এই যজ্ঞশাঁলা সংন্যস্ত সেখানে “যজ্ঞবিধিগ্রলি' আব 'কৌলিকবিদ্ধা” মাত্রই নষ। 
“ভারতবর্ষেব ইতিহাসেব ধাবা, প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন : 

“ভাবতবর্ষে ইতিহানে আমব! প্রাচীনকাল হইতেই দেখিযাছি, জডত্বের 
বিকদ্ধে তাহাব চিত্ত ববাববই যুদ্ধ কবিযা আসিষাছে ,__ভাঁবতেব সমস্ত শ্রেষ্ট 
সম্পদ, তাহাব উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহাব বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই 
মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী , তাহার শ্রীরুষ্ণ তাহাব শ্রীবামচন্ত্র এই মহাযুদ্ধেরই 
অধিনায়ক ; আমাদের চিবদ্দিনেষ এই মুক্তিপ্রিষ ভাবতবর্ষ বহুকালের জডত্বের নানা 
বোঝাঁকে মাথায় লইযা একই জাষগাষ শতা্ধীর পব শতাব্দী নিশ্চল পড়িযা 
খাঁকিবে ইহা কখনোই তাহাব প্ররুতিগত নহে। ইহা তাহাব দেহ নহে, ইহা 
তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহাঁব বাহিরের দা 1২ 

পঞ্চম স্ভবকে এই পায়ের কথাই কবি বলেছেন-_ 

এ ছুখবহন কবো মোব মন, শোনো রে একের ডাক । 
যত লাজভয় করে৷ করে! জয়, অপমান দূরে যাঁক। 


৪২ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


ছুঃসহ ব্যথা হযে অবসান 
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ । 
পোহাঁয় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীডে, 
এই ভাঁবতেব মহামানবের সাগবতীবে | 

“বিপুল নীডে জননীব জাগবণ* অবসিকেব কাছে উদ্ভট কল্পনা বলে মনে দে 
পাবে। বস্তৃত, “সাহিত্যেব সমালোচনায় বলা হযেছিল-_ 

শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'মাতৃ-অভিষেক" নামক কবিতার ছন্দেব ঝংকারে 
কৰিব “মানসী” ও “সোনার তবী"ব মন্ত্রধ্বনি মনে পড়ে। 'মাতৃ-অভিষেক' কবিতা 
নহে, ছন্দে গ্রথিত ব্তৃতা__ 

পোহায বজনী, জাগিছে জননী 
বিপুল নীডে” 

স্ব-কল্পনা নহে। “এই ভাবতেব মহামীনবেব সাগবতীবে'__নীডে অর্থাৎ পাখীর 
বাঁসাষ জননী জাগিতেছে, এই খঞ্জ কল্পনা ববীন্দ্রনাথেব যোগ্য নহে ১২৯ 

সম[লোঁচক “নীড়ে'ব অর্থ ও তাৎপর্য অন্ধাবন কবতে পাবেন নি। “নী, 
অর্থ তব মতে “পাখীব বাস! ৮” আসলে শব্দটি একটি বেদমন্ত্রে ধত বৈদিক শব্দ । 
মন্ত্রট হল শ্রর্ুযজুর্বেদীয বাঁজসনেষী সংহিতাব একটি স্তর । তাতে আছে “বেনস্তৎ- 
পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্‌ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীভম্‌ ।” বলাই বাহুল্য, যেখানে সমস্ত বিশ্ব 
একটি নীভে সমাশ্রিত তা 'পাখীব নীঙঃ নয । শাস্তিনিকেতনেব আশ্রম-বিদ্যালয 
যখন বিশ্বমানবেব শিক্ষীসত্র বিশ্বভাবতীতে পরিণত হযেছে তখন তার আদর্শ 
হিসাবে ববীন্দ্রনাথ এই স্ুক্তেব অংশবিশেষ গ্রহণ কবেছিলেন * যন্ত্র বিশ্ব 
ভবত্যেকনীড়ম্‌।” মাতৃ-অভিষেক কবিতাষ এই স্থক্তেবই প্রথম গ্রকাশ ৷ ববীন্দ্রনাথ 
নীড়কে বিশেষিত কবে বলেছেন “বিপুল নীভ |” বিপুল নীড যে পাখীব নীড 
হতে পাবে না, সেকথা 'সাহিত্যে'ব সমালৌচকেব বোধগম্য হয়নি । 

যে-মন্ত্রে বৈদিক খষি বলেছিলেন, 'আযন্ত সর্বতঃ স্বাহা সেই মন্ত্রেই কবি এখানে 
উদ্ধ। এই প্রসঙ্গে অবশ্ই ম্মরতব্য যে, 'মাতৃ-অভিষেকের এই “বিপুল নীড়ে'র 
কল্পনাই বাস্তবীভূত হযেছে কবি-প্রতিষ্ঠিত “বিশ্বভাবতী”তে । বিশ্বভাবতীব 
শিক্ষপ্তরু বলেছেন, “বিশ্বভাবতী এই বেদমন্ত্রে দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায় 
_ঘিত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্ঃ । যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিগ্তুত হবার যোগ্য সেই 
আত্মীয়তার আঁসন এখানে আমরা! পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা। নেই, মলিনত। 
নেই, সংকীর্ণত! নেই 1১৩৭ 


মাতুঅভিষেক ৪৩, 


“বিশ্বভাঁরতী*র আবেকটি ভাষণে কবি বলেছেন, “দেশে দেশে আমর! মানুষকে 
তার বিশেষ ম্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে 
আপন বলে উপলব্ধি কবতে পারি নে। পৃথিবীব মধ্যে আমাদেব এই আশ্রম এমন 
একটি জায়গা হযে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকল প্রকাব পার্থক্য 
সত্বেও আমবা মানুষকে তাঁর বাহ্তেদমুক্তবূপে মানুষ বলে দেখতে পাই । সেই 
দেখতে পাওয়াই নৃতন যুগকে দেখতে পাঁওয়া। সন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অকণৌদঘ 
দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকাবেব প্রান্তে আলোকেব আবন্ত 
বেখাটি দেখতে পাষ তখনই সে জানে যে, প্রভাতেব জয়ধবজ! তিমিববাত্রিব 
প্রাকাবের উপর আপন কেতন উডিষেছে। আমবা তেমনি কবে ভাবতেব 
এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রীন্তবশেষে যেন আজ নববর্ষেব প্রভাতে ভেদবাধাব 
তিমিব-মুক্ত মানুষের ৰপ আমাদেব এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলেব 
মধ্যে উজ্জ্বল কবে দেখতে পাই । মেই দেখতে পাঁওযা থেকেই যেন মনেব 
মধ্যে শ্রদ্ধা কবতে পাবি যে, মান্ুষেব ইতিহাসে নবযুগেব অকণৌোদয আবন্ত 
হযেছে |?৩১ 

এই নবধুগেব অকণৌদযেব নান্দীপাঠ কবা হযেছে 'মাতৃ-অভিষেকে? | 
“পোঁহায় বজনী"ব ব্যঞ্তনা সেখানেই নিহিত বষেছে। উদ্ধত অংশে ববীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, 'ধর্ম ভাষা ও জাতিগত সকল প্রকাব পার্থক্য সত্বেও আমবা মানুষকে 
তাব বাহৃভেদমুক্তবপে মানুষ বলে দেখতে” চাই । “এই দেখতে পাওযাই মৃতন 
যুগকে দেখতে পাওয়া ।, 

এই নৃতন যুগকে দেখবাঁব আহ্বাঁনই “মাত-অভিষেকে'ব অন্তিম স্তবকে ঘোষিত 
হযেছে__- 

এসো হে আর্য, এসো! অনার্ধ হিন্দু-মুনলমান | 
এসে! এসে। আজ তুমি ইংবাজ এসো এসো! খৃষ্টান । 
এসো৷ ব্রাঁ্ধণ, শুচি করি মন ধরো হাতি সবাকাঁব 
এসো হে পতিত, কবো৷ অপনীত মব অপমানভাব। 
মাঁব অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, 
মঙ্গলঘট হয নি যে ভবা 
সবাব-পরশে-পবিভ্র-কব! তীর্থনীবে 
আজি ভারতেব মহামানবের সাঁগরতীবে | 
এই আহ্বান জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে সকলকে আহ্বান । আর্য অনার্ধ ইংবেজ, 


৪৪ রবীজ্কবিতাশত্ক 


হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ ও পতিত-_সকলকেই 'মাতৃ-অভিষেকে” কবি আহ্বান 
করেছেন । | 

কবিতাটির আবন্ত হযেছিল “এই ভাবতের মহামানবেব সাঁগবতীবে' “উদার 
ছন্দে পবমানন্দে 'নরদেবতা'কে বন্দনা কবাব জন্য কবিব আত্মজাগরণের সংকঞ্প 
উচ্চাবণ ক'বে। কবিতাটি সমাপ্ত হযেছে সবাঁব-পবশে-পবিভ্রকরা তীর্থনীরে 
মাতৃ-অভিষেকেব মঙ্গলঘট পূর্ণ কবাব জন্য সর্বমানবকে আহ্বান কবে। 
“মহামানবেব সাগবতীব'-এব বপকল্পটি এই কবিতাব আরেকটি অসামান্য সম্পদ | 
'আযন্ত সর্বতঃ স্বাহা' মন্ত্রের ব্যাখ্যাঘ [বিশ্বভাঁবতী-১২ ] ববীন্দ্রনাথ প্র।চীন আচার্ধ- 
গণেব আহ্বানমন্ত্রে ভাগ্য ক'বে বলেছিলেন, 'জলধাবানকল যেমন সমুদ্রেব মধ্যে 
এসে মিলিত হয তেমনি কবে সকলে এখানে মিলিত হোক।” গীতোক্ত বাণী 
নণামেকো গম্যন্থমসি পযসামর্ণৰ ইক মহামানবেব সাগবতীবে নতুন অর্থে 
অভিব্যপ্তিত হযেছে । গীতোক্ত ত্বং হচ্ছেন শ্রীভগবান। ববীন্দ্রনাথ গীতোন্ত 
উপমাকে বপকে বপান্তবিত কবে মহামানবেব সাঁগবতীবে উপনীত হয়েছেন । 
এখানে মহামানবই মহাঁসমুদ্র । 

তকণ যৌবনে রচিত “নিঝবেব স্বপ্নভঙ্গ কবিতাঁব ছুটি ব্যাখ্যা কবি 
কবেছেন। একটি আছে জীবনম্থৃতিতে । অন্যটি “মান্ষেব ধর্ম” গ্রন্থেব পবিশিষ্ট 
“মানবসত্য' প্রবন্ধে । “মানবসত্যে, “নিঝ'বেব স্বপ্নভঙ্গে'ব নবব্যাখ্য। বচনা কবে 
কৰি বলেছেন, “সেদিন কাবাব দ্বাব খুলে বেবিষে পডবাঁব জন্যে জীবনেব সকল 
বিচিত্র লীলাব সঙ্গে যোগযুক্ত হযে প্রবাহিত হবাব জন্তে অন্তবেব মধ্যে তীব্র 
ব্যাকুলতা । সেই প্রবাহেব গতি মহান বিষাট সমুদ্রেব দিকে । তাকেই এখন 
বলেছি বিবাট পুকষ । সেই যে মহামানব তাবই মধ্যে গিষে নদী মিলবে, কিন্তু 
সকলেব মধ্য দিযে । এই যে ভাক পড়ল, তুর্যেষ আলোতে জেগে মন ব্যাকুল 
হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে । এর আকর্ষণ মহাঁসমুত্রেব দিকে সমস্ত 
মানবের ভিতর দিযে, সংসাবেব ভিতর দিযে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অন্বীকাব কবে 
নয়, সমস্ত স্পর্শ নিযে শেষে পডে এক জায়গাঁষ-*"। এই মহাসমুত্রকে এখন নাম 
দিষেছি মহামানব 1৩২ 

'মাতৃ-অভিষেক” তথা ভারততীর্থ কবিতায় সবার-পরশে-পবিভ্র-করা-তীর্থ- 
নীবে যে মাতৃ-অভিষেক হল স্ই মাতা হলেন জননী জন্মভূমি ভীরতবর্ষ। 
মহামানব-সাগবতীরে এই মাতৃ-মন্থিবের প্রতিষ্ঠা । এই মন্দিরের পুণ্যতীর্ঘে 
ব্বীডিয়ে কবি যে-দেঁবতার বন্দনা করলেন তিনি হলেন নতুন যুগের দেবতা-_ 


মাত-অভিষেক ৪৫ 


ববীন্দ্রনাথেব ভাঁষাষ “নবদেবতা”। ভারততীর্ঘঝপ মহামানবেব সাগরতীরে এই 
নবীন নবদেবতার বন্দনাষ উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ-চেতনাঁকে বিশ্বচেতনায় 
অভিসিঞ্চিত করে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাঁব সঙ্গে আন্তর্জীতিকতাঁব রাঁখীবন্ধন 
ঘটালেন। বহ্বিমচন্দ্রের অন্ুশীলনমূলক ধর্মতত্েব ভাষায় এই “জাগতিক গ্রীতি'ই 
প্রীতিবৃত্তির শেষকথ| | বুদ্ধদেবের ভাষায় তাঁরই নাম বিশ্বমৈত্রী | 


১৩, 


১৪, 


১৫ 


৯৬, 


১৭, 
১৮, 


৯৭, 


১, 


২১৪ 


উল্লেখপঞ্জী 


' দ্ষ্টবা গীতাপ্রলি', সং বৈশাখ ১৩৮*, পৃ ১৩৪। 

* বঙ্কিম-্রস্থাবলী, পরিষং-সংস্করণ, পৃ ৬২। 

* ববীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৫৭*। 
* তরদেব, পৃ ৫৭১ | 


ষ্টবা, নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত “সাময়িকপত্রে রবীন্দরপ্রসঙ্গ' পৃ ৪৫। 


* কিবি ও কবিত! প্রকাশন' থেকে '“ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! দাহিত্য' অচিরকাল" 


মধ্যে প্রকাশিত হবে। 


. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'ভূদেব-রচনাসভার', পৃ ৩৪৫ । 

* তদেব পৃ ৩৪৫-৪৬। 

* তদেব, পূ ৪৩৬। 

“ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত" সপ্তম অধ্যায়, ভূদেব ও ববীন্ত্রনাথ। 
* তদেব। 

, দ্রষ্রবা, রবীন্দ্রকবিতাশতক-১, 'নমস্কাব' প্রবন্ধ, পৃ ৯৩-১১৫। 


911 /১01001000 3116) 050061915 11011, প্রথম থণ্ড, পূ ৫৯। 

তদেব, পূ ৭০-৭১। 

উদ্ধৃতিটি প্রবোধচন্ত্র সেনের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ থেকে উৎকলিত। এই গ্রন্থে 
অধ্যাপক সেন ছুই পর্যায়ে "ভারতবর্ষের জাঁতীধ সংগীত" সম্পর্কে তথামংবলিত মুলাবান 
আলোচন! কবেছেন। 

'ভারতপপিক ববীন্দ্রনাথ” পূ ২৪২। 

ষ্টবা, রবীন্দ্রকবিতাশতক-১, পৃ ৬৭ 

ষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-৬, পৃ ৪৭৯। 

ইংরেজিতে অনুদিত আদরে মরোয়ার ৪6৩. 78০৩3 01 ০৬, গ্রন্থের ভাঁরতীয়। 
[ 01০০ 7১011910106 [7005৩ ] সংস্করণ, পৃ ১৬০। 

রষ্টবা, নন্দরাণী চৌধুরী সংকলিত 'দাময়িকপত্রে রবীন্তরপ্রসঙ্গ', পূ ৫৩। 

টষ্টব্য, কালান্তর । র-র-২৪, পৃ ৩৬৮-৬৯। 


[78৬ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


২২. তদেব। পৃঙ৬৮। 

২৩ তদেব। 

২৪. তদেব, পৃ ৩৭*। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রবোধচন্্র সেন তীর 'ভারতপথিক 
রবীন্দ্রনাথ, গ্রস্থে 'ববীন্দ্রপাহিত্যে ভারতের ভৌগোলিক কপ" এবং প্রবীন্দ্রপাহিতো 
ভারতের ধতিহাসিক বপ' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশদ আলোচনা! করেছেন। 

২৫. 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে উদ্ধৃত। এষ্টবা, উক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭। 

২৬, র-র-৪, পৃ ৩৮১। 

২৭, তদেব। পৃ ত৮২-৮৩। 

২৮, র-র-১৮৮ পৃ ৪৫০ । 

২৯ ননদরাণী চৌধুরী-নংকলিত 'সামধিকপত্রে রবীন্দরপ্রসঙ্গ' পূ ৫৩। 

৩০, * “বিশ্বভাবতী', ১২-সংখ্যক ভ।যণ। দ্রষ্টব্য, র-র-২৭, পৃ ৩৯৫। 

৩১, তেব, পু ৩৭৫ । 

৩২, র-র ২০, পৃ ৪২৫-৪২৬। 


ঝুলন 
5 
মান্ষেব সত্তীয় “ছুই-আমি'র বসতি : প্রেয়োবোধেব আমি আব শ্রেয়োবোধেব 
আমি। একজন কুমুমাস্তীর্ণ পথে স্থকুমাব জীবনচর্ধীব উপীসক, অন্যজন বন্টকাবীর্ণ 
পথে মৃত্যুবিজয়ী জীবনসংগ্রামেব সাধক | ললিতে-কঠোবে বিপবীত এই ছুই- 
আমি'ব লীলা ববীন্দ্রজীবনের নানা পর্যাষে বিচিত্রৰপে বিলসিত। 
কবি *শেষসপ্তকে'র তেতাল্লিশ-সংখ্যক পত্রকবিতাষ তাঁব আত্মজীবনেব 
ইতিহাস-বচনা৷ প্রসঙ্গে মুখ্যত এই ছুই-আমি'ব লীলাবহস্তেব ইঙ্গিত দিষেছেন। 
বলেছেন, তীব «জন্মদিনেব কিশোব জগৎ্/ ছিল বপকথাব পাডাব গাঁষে-গায়েই, | 
জানা না-জানাব সংশযে 1” 
সেখানে বাঁজকন্যা আপন এলোচুলেব আববণে 
কখনো বা ছিল ঘুমিযে, 
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে, 
সোনাব বাঁঠিব পবশ লেগে । 


দ্রিন গেল । 
সেই বাসন্তী রঙেব পচিশে বৈশ|খেব 
বং-কবা প্রাচী বগুলো 
পডল ভেঙে । 
যে পথে বকুলবনেব পাতাব দোৌলনে 
ছাঁধায লাগত কাঁপন, 
হাঁওয়াষ জীগত মর্শব | 
বিবহী কোকিলেব 
কুহুববেব মিনতিতে 
আতুর হত মধ্যাহ্ন, 
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন 
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে, 


6৮ 


র্‌ 


“সন্ধ্যাসংগীতে'র 'আমি-হারা” কবিতায় কৈশোরেব প্রেযোবোধেব আমি-কে 
হারানোর বেদনাই ভাষা পেষেছে। সে-আমি'র পরিচয় দিতে গিয়ে কৰি 
বলেছেন, 


রবীন্ত্রকবিতাশতক 


সেই তৃণ-বিছানো ঘীথিক! 
পৌঁছল এসে পাথরে-বীধানো রাজপথে |, 
সং খং ০ 
সেদিন পচিশে বৈশাখ 
আমাকে আনল ডেকে 
বন্ধুব পথ দিযে 
তরঙ্ষমন্ড্রিত জনসমুদ্রতীরে । 
এ ঞ ১৬ 


সেদিন জীবনের বণক্ষেত্রে 


দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত 


গুক গুক মেখমন্ছে । 


এই কবিতাঁষ কবি তব কৈশোবের “তৃণ-বিছানো বীঘিকা” যে একদিন যৌবনের 
'পাঁথবে-বাধানে। বাঁজপথে” এসে পৌঁছেছিল তাঁব উল্লেখমাত্রই করেছেন, বলেছেন 
কি কবে বকুলবনের বিরহী-কোকিলের কুহুববেব মিনতিতে আতুব মধ্যাহ্েব 
বাসন্তী বঙের দিনগুলি একদিন তাঁকে বন্ধুর পথ দিষে তবঙ্ষমন্দ্রিতি জনসমুদ্রের 
তীবে ডেকে নিয়ে গিষেছিল। কবির এই উত্তব-সত্তবের ম্মৃতিচারণই সন্ধ্যা- 
সংগীতের “সংগ্রাম-সংগীত' এবং 'আমি-হাঁবা' কবিতাঁষ এবং “সোনার তরী*র 'ঝুলন” 
কবিতাষ কাব্যরসে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল । 


ঘুম।ইলে, নন্দন-বালিকা 
গেঁথে দিত হ্বপন-মাঁলিকা, 
জাগবণে, ন্যনে তাহাব 
ছাঁষাময় স্বপন জাগিত ; 
আঁশ! তার পাঁখ! প্রসাবিয়। 
উড়ে যেত উধাও হইয়া, 


ঝুলন ৪৯ 


চাদের পায়েব কাছে গিষে 

জ্যোৎ্মাময় অমৃত মাগিত | 

বনে সে তুলিত শুধু ফুল, 

শিশির করিত শুধু পান, 

প্রভাতেব পাখিটিব মতো 

হরষে করিত শুধু গান। 
সেই আমি'ব পরিচষ সম্পূর্ণ ক'বে কৰি বলেছেন 

সে আমাব শৈশবেব কুঁডি, 

সে আমাব স্থুকুমাব আমি । 
এই “শৈশবের কুঁডি', এই 'ম্থকুমাব আমি'কে কৈশোবোত্বীর্ণ কৰি যেন হাঁবিয়ে 
ফেলেছিলেন । এই হাবানোৌব বেদনা এবং "কুমার আমি'কে ফিবে পাওয়ার 
ব্যাকুলতাই ভাষা পেষেছে “সংগ্রাম-সংগীতে" ৷ কৰি বলছেন-_ 

হৃদযেব সাথে আজি 

কবিব বে কবিব সংগ্রাম । 
হৃদযেব অপরাধ কি? তাব উত্তরে কবি বলেছেন, 

বিদ্রোহী এ হৃদঘ আমাব 

জগৎ কবিছে ছাবখাব । 
কিভাবে বিদ্রোহী হৃদয জগৎকে ছাবখাঁব কবছে তাঁবও উত্তব আছে কবিতাষ। 
“উষাঁব মুখেব হাঁসি লষেছে কাঁডিযা।, প্প্রাণেব পাখিব গান দ্বিষেছে থামায়ে ।" 
“বেভাত যে সাধগুলি / মেঘেব দৌলায ছুলি, / তাঁদেব দিষেছে হাঁষ ভূতলে 
নামায়ে । অর্থাৎ “বিদ্রোহী হৃদয” কৰিব "ন্ুকুমাব আমি'কে পবাভূত কবে তার 
স্বপ্পোপম নিসর্গলৌককে মক্ভূমিতে পবিণত করেছে । তাই কবিব সংকল্প 

ফিবে নেৰ হাঁবানো সংগীত 

ফিবে নেব মৃতের জীবন, 

জগতেব ললাট হইতে 

আধাব কবিব প্রক্ষালন । 
অর্থাৎ, সন্ধ্যাসংগীতেব "'আমিহারা" ও “সংগ্রাম-সংগীত'--এই ছুটি কব্তায় কৰি 
তাঁর '্থকুমার আমি'কেই ফিবে পাঁওয়াব জন্ ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী 
কাব্য প্রভাতসংগীতেই কবিকণ্ঠে আশ্বাসেব স্থৃব ফুটে উঠেছে । “অনন্ত জীবন 
কবিতা তিনি বলছেন, 

শ ২/৪ 
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নাই তব নাই বে ভাবনা, 

এ জগতে কিছুই মবে না। 
পুনমিলন” কবিতায় কবি তাব “ছেলেবেলাব জগতেব সঙ্গে পুনণমলনে 
আনন্দিত হযেছেন। ছেলেবেলাষ প্রকৃতি-জননীব কোলে কৰি আনন্দে খেল। 
কবতেন। 'হৃদয-অবণ্যে পথ হাঁবিযে তিনি “একলা হযে পড়েছিলেন , একটি 
পাখি তাকে পথ দেখিযে নিষে এল “অবণ্য-বাহিবে”, নিষে এল “আনন্দেব সমুদ্রের 
তীরে ।; 

'পুনমিলন” কবিতা এই ভাবান্ুধঙ্গই মোহিতচন্্র সেনকে “হৃদয-অবণ্য' থেকে 
*নিক্ষমণ'-তত্ববচনায প্রাণিত কবেছিল। কিন্তু এই "হদ্য-অবণ্য, এবং “নিক্ষমণ” 
তত্বব্যাখ্যায় সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের কবিমাঁনসকে ভূল বোঝাবও সম্ভাবনা 
বষেছে। আমরা অন্যত্র এ নিষে বিশদ আলোচনা কবেছি ।১ 

রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত “কাব্যগ্রন্থে'ব 'হদ্য-অরণ্য পর্যাযে 
সংকলিত কবিতাগুলিব যে প্রবেশক* কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন [ ১৩১০ ], 
তাতে তিনি বলেছেন, 

কুঁডিব ভিতবে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে 
ভাবিছে উদদাসপাবা»_ 
জীবন আমাব কাহাঁব দোঁষে 
এমন অথহাবা । 
কহিছে সে- হাষ হায। 
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো 
অর্থ না বুঝা যাঁষ। 
ভয নাই তোব, ভয নাই ওবে, ভষ নাই, 
কিছু নাই তোব ভাবনা । 
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে 
মিলিবি, পুবাৰি কামনা, 
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি। 
জনম ব্যথ যাবে না। 
অর্থাৎ, “যে-শুভ প্রভাতে সকলের সাথে মিলন সম্ভব হবে সেদিন “আপন অর্থ, 
বুঝতে পারা! যাবে, কাজেই “জনম ব্যর্থ যাবে না।” কবিব একুশ বসব বযসে 
লেখা 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্পর্কে বিয়াল্লিশ বংসর বয়সে লেখা এই কাব্যভাঙ্ও যথাযথ 
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হযেছে বলে আমাদেব মনে হয না। সন্ধাসংগীত-প্রভাতসংগীতেব যুগে যে-নিসর্গ- 
প্রকৃতিব সঙ্গে 'স্কুমীব আমিব লীলা, সেই “নিস্গ-প্ররৃতি” আব প্রবেশক- 
কবিতাব “নকল” কিন্তু সমার্থক নয | এই “সকল” নিসর্গবিশ্ব এবং মানববিশ্ব__ছুইকে 
নিষেই সম্পূর্ণ । সন্ধ্যাসংগীতে নিসর্গবিশ্বই মুখ্য | “আমিহাঁবা কবিতার বপকল্প- 
গলি কেবল নিসর্গবিশ্ব থেকেই সমাহৃত । 

পঞ্চশোত্তব বযমে লেখা “জীবনস্থৃতি'ব বিশ্লেষণটিও এখানে উদ্ধাব কব 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না» 

মান্তষেব মধ্যে একটা দ্বৈত আছে । বাঁহিবেব ঘটনা, বাহিবেব জীবনের 
সমস্ত চিন্ত। ও আবেগেব গভীব অন্থবালে যে-মান্গষট1! বসিষা আছে, তাহাকে 
ভালে! কবিয়। চিনি না ও ভূলিষ। থাকি, কিন্তু জীবনেব মধ্যে তাহ।ব সত্তাকে তো 
লোপ কবিতে পাবি না। বাহিবের সঙ্গে তাহাঁব অন্তবেব স্তব যখন মেলে না_ 
সামঞ্জল্ত যখন হুন্দব ও সম্পূর্ণ হইঘা উঠে না তখন মেই অন্তবনিবাঁপীব পীভাব 
বে্দেন।য মানসপ্রকুতি ব্যথিত হইতে থাকে ।-****সন্ধ্যাসীতে যে বিবাদ ও 
বেদনা ব্যক্ত হইতে চ।হিযাছে তাব মূল সত্যটি সেই অন্তবেব বহল্সেব মধ্যে । সমস্ত 
জীবনে মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনে মতে পৌছিতে পাবিতেছিল 
না। নিদ্রাঘ অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড।ই কবিযা কোনোমতে 
জাঁগিয উঠিতে চাষ, ভিতবেব সন্তাটি তেমনি কবিষাই ঝহিবেব সমস্ত জটিলতাকে 
কাঁটাইযা নিজেকে উদ্ধীব কবিবাঁব জন্য যুদ্ধ কবিতে থাঁকে__অন্তবেব গভীবতম 
অলক্ষ্য প্রদেশে সেই যুদ্ধেব ইতিহাঁসই অস্পষ্ট ভাষাঁষ দন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত 
হইযাছে? ।২ 

এই উদ্ধাতিতে ববীন্দ্রনাথ “অন্তবেব গভীবতম অলক্ষ্য প্রদেশের” যুদ্ধে কথ! 
বলেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধেব হেতুনির্দেশ খুব স্পষ্ট হয নি। “জীবনস্থৃতি'ব প্রত।ত- 
সংগীত অধ্যায়ে কবি পুনশ্চ সন্ধ্যাসংগীতেব কথা তুলেছেন । সেখানে তীব বন্ুব্য 
স্পষ্টতব। তিনি বলছেন ' 

'আমাব শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতিব সঙ্গে আম।ব খুব একটি সহজ ও নিবিড যোগ 
ছিল।"* সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীব জীবনে লাম আমাব মনকে তাহাব 
খেলাব সঙ্গীব মতে। ডাকিয়। বাঁহিব কবিত, মধ্যান্ে সমস্ত অকাঁশ এবং প্রহব যেন 
স্থতীব্র হইযা! উঠিযা! আপন গতীবতাব মধ্যে আমাকে বিবাগি কবিয| দিত এবং 
বাত্রিব অন্ধকার যে-মাধাপথেব গে।পন দবজাট। খুলিযা দ্রিত তাহা সম্ভব-মসম্তবের 
সীমান। ছাড়াইযা বপকথাব অপবপ বাজ্যে সাতসমুদ্র তেবোনদী পাঁব কবিষ! লইয 
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যাইত। তাহাব পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার' 
খোরাকেব দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্কে জীবনের সহজ যোগটি 
বাধাগ্রস্ত হুইযা গেল। তখন ব্যথিত হৃদযটাকে ঘিবিয়! ঘিবিয়া নিজের মধ্যেই 
নিজের আবর্তন শুক হইল--চেতনা তখন আপনার ভিতর দিকেই আবদ্ধ বহিল। 
এইরূপে রুগ্ন হদয়টার আবারে অন্তরের সঙ্গে বাহিবেব যে-সামঞ্রন্তট। ভাঙিয়া গেল, 
নিজের চিরদিনের যে মহজ অধিকারটি হাঁবাইলাম, সন্ধ্যাসগীতে তাহাঁবই বেদন। 
ব্যক্ত হইতে চাহ্যাছে* ।৩ 

এই ব্যাখ্যায় অন্তবের সঙ্গে বাহিবেব সামঞ্তশ্ত ভাঁঙার কাবণ হল শৈশবেব 
নিসর্গবিহ্বলতার সঙ্গে যৌবনেব প্রেমবিহবলতার ছন্ব। সন্ধ্যাসংগীতেব. এই ছন্দ 
কিন্তু প্রভাঁতসংগীতে বিদুরিত হয়েছে । কবি বলছেন, “আমাব শিশুকালেব বিশ্বকে 
প্রভাতসংগীতে যখন আবাব পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাঁওযা গেল। 
এমনি করিয! প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনমিলনে জীবনেব প্রথম 
অধ্যায়েব একটা পাল! শেষ হইয়া গেল' 8 

অর্থাৎ, সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতে কবিব “শিশুকাঁলেব বিশ্বকে নিষে একটা 
পালা গডে উঠেছিল : কবি বলেছেন, সে পালাব সেখানেই সমাপ্তি । কিন্ত 
ববীন্দ্রকাব্যরসিক বাঁববাঁব লক্ষ্য কবেছেন, সেই “পালা” কবিজীবনেব বিভিন্নপর্বে 
বিভিন্নৰপে দেখা দিষেছে। শুধু ববীন্ত্রনাথেব জীবনেই নষ, মান্িষমাত্রেরই সত্তা 
এই ছুই-আমি'ব লীলা নানাভাবে লীলাঁধিত। আঁমুব! তাঁব সাধাবণ নাম দিষেছি 
'প্রেযোবোধেব আমি” ও 'শ্রেযোবোধেব আমি । “ছিন্নপত্রাবলী”ব একখানি 
চিঠিতে কৰি বলেছেন, “আমি জীনি আমার এক অংশ পাগল--যতই ইচ্ছা কবি, 
আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না, আমাব সহজ অংশ যা! প্রতিজ্ঞ] 
কবে আমার পাগল তা বক্ষা কবে না, ভেঙে দেষ' | 


“চিত্রা'র যুগে ছুটি কবিতা এই প্রসঙ্গে ম্মব্ণীয । “আবেদন” আব “এবার 
ফিরাও মোবে?। বিশ্বভাবতী সংস্কবণ “বচনাবলী'তে “চিত্রা'র “্চনায় কবি 
বলেছেন, * “এবার ফিরাও মোবে” কবিতাঁষ কর্মজীবনের সেই বিচিত্রেব ডাক 
পড়েছে। “আবেদন” কবিতায় ঠিক তাঁব উল্টো কথা । কবি বলছে, “কর্মক্ষেত্রে 
যেখানে কা্ক্ষেত্রের জনতাঁষ কমীরা কর্ম করছে সেখানে আমাব স্থান নয় । আমার 
স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা৷ তোমার কাছে ।” জীবনের ছুই ভিন্ন মহলে কাবর 
এই তিন্ন ভিন্ন কথা; ।৬ 
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আমবা৷ বলি, “আবেদন কবিতাষ কবিমানসের প্রেযোবোধের প্রকাশ, আর 
'এবার ফিবাও মোবে” কবিতাষ শ্রেযোবোধের | 


৮৬৬] 
শৈশব-টকশোবেব “ম্ুকুমাব আমি'ব লীলানিকেতন নিসর্গপ্রকৃতিব সঙ্গে “সহজ 
মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনমিলনে”ব পালা কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীতেই নি:শেষিত 
হয নি। "ছবি ও গানেও এই 'স্কুমাব আমি'বই প্রাধান্ । “ছৰি ও গানে, 
কবি তাব আত্মপবিচয দিষেছেন “পগল' আব “মাতাল কবিতাঁষ। পাগল, 
কবিতা তিনি বলছেন-__ 
যেখাঁন দ্রিষে যাঁষ মে চলে সেথাষ যেন ঢেউ খেলে যা, 
বাতাস যেন আকুল হযে ওঠে, 
ধবা যেন চবণ ছুঁষে শিউবে ওঠে শ্যামল দেহে 
লতায যেন কুহ্ুম ফোটে ফোটে । 
আব 'মাতালে'ব পবিচঘ হল-_াদেব কিব্ণ পাঁন কবে ওব ঢুলু ঢুলু ছুটি আখি? । 
বলাই বাহুল্য, এই পাগলে আব মাতালে কোনে বৈভিন্ন নেই । পাঁগলই চাদেব 
কিবণ পান ক'বে মাতাল হয। আব, স্বৰপত উতযেই কবির "স্কুমাব আমি'র 
যুগলমূতি ৷ “ছবি ও গানে” এই স্থকুমীর আম্ি'কেই কৰি সমস্ত দুঃখ-বেদনা থেকে 
আগলে বাখাব জন্ত ব্যাকুল ছিলেন। “নিশীথ-জগৎ্ কবিতাষ তিনি সে কথ 
আবেগভবেই উচ্চাবণ কবেছেন__ 
“নিশাথেব কাবাগাবে কে বেঁধে বেখেছে মোরে 
বষেছি পড়িযা, 
কেবলি বযেছি বেঁচে স্বপন কুডাষে লষে 
ভাড়িয়া গভিযা । 
আধাঁবে নিজেব পানে চেষে দেখি, ভালে। কবে 
দেখিতে ন] পাই, 
হৃদযে অজান। দেশে পাখি গায ফুল ফোটে 
পথ জানি নাই । 
অন্ধকারে আপনাবে দেখিতে না পাই যত 
তত ভালোবাি, 


৫৪ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


তত তারে বুকে করে বাহুতে বাধিষা! লে 
হবষেতে ভাপি। 
তত যেন মনে হয পাছে বে চলিতে পথে 
তৃণ ফুটে পায়, 
যৃতনেব ধন পাছে চমকি কীর্দিষা ওঠে 
কুস্থমেব ঘায |” 
“ছবি ও গানে'ব এই “্তনেব ধনই কবিব “ম্ুকুমার আমি' | 'ঝুলন" কবিতাষ 
সে-ই কবির “পবানবধূ,। “নিশীথ-জগতে”ব উদ্ধৃত|ংশই “ঝুলনে*ব চতুর্থ, পঞ্চম, 
ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে পবিশীলিত কাব্যবপ পেষেছে। 


৪ 


“£কডি ও কোমল” থেকে ধীবে ধীবে কবিমানসেব পবিবত্ন পবিলক্ষিত হল । 
“জীবনম্থৃতি'ব শেষ অধ্যাঁষ “কডি ও কোমল? । সেই পর্ব সম্পর্কে কৰি বলেছেন 
তিনি যেন জীবনেব খাসমহালেব দবজাব কাছে” এসে পৌছলেন | সেখানে কত 
ভাঁঙীগডা, কত জধ-পবাঁজয, কত সংঘাত ও সম্মিলন । এই সমস্ত বাঁধা বিবোধ 
ও বন্রতাঁৰ ভিতব দ্দিষে কবিব জীবনদেবতা আনন্দমঘ নৈপুণ্যেব সঙ্গে একটি 
অন্তবতম অভিপ্রাকে বিকাশে দিকে এগিষে নিষে চলেছেন । 

“আত্মপবিচষেব অন্তভূক্ত “আমাব ধর্ম, প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ এই পর্বকে বলেছেন, 
“বিশ্বমানবেব বণক্ষেত্রে ভীম্ষপর্ব' | এই প্রবন্ধে কৰি তাঁর ধর্” অর্থাৎ আত্মবিকাশেব 
তিনটি স্তরেব কথ! বলেছেন । ধর্মবৌধেব প্রথম অবস্তাষ শান্তং, মাধ তখন আপন 
প্রকৃতিব অধীন--তখন সে স্থখকেই চাঁধ, সম্পদ্কেই চাষ, তখন শিশুব মতো 
কেবল তাব বমভে।গেব তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেষ। তাঁব পবে মনুয্যত্বেব 
উদ্বোধনেষ সঙ্গে তাব দ্বিধ! আসে , তখন সুখ এবং দুখ, ভালে। এবং মন্দ, এই 
দুই বিবোধেব সমাধান সে খোৌঁজে,_-তথন ছুঃখকে সে এডাষ না, মৃত্যুকে সে 
ডবাষ না। এই অবস্থায শিবং, তখন তাব লক্ষ্য শ্রেষ। কিন্তু এইথানেই শেষ 
নয-_শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ । সেখানে সখ ও ছুঃখেব, ভোগ ও ত্যাগেব, 
জীবন ও মৃত্যুব গঙ্গীযমূনা-সংগম । সেখানে অদ্বৈত, |? 

ঝুলন', কবিতাষ এই দ্বিতীয় ও তৃতীয স্তব 1শ্পিত লীরিকে অনবদ্য কাব্যরূপ 
লাভ করেছে। 


ঝুলন €৫ 


যে-পর্বকে কবি বলেছেন “বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীম্ষপর্ধ, কবিতার ভাষায় 

“তরঙ্গমন্দ্রিতি জনসমুদ্রতীবে পৌছে যখন 'জীবণের বণক্ষেত্রে | দ্রকে দিকে জেগে 
উঠস সংগ্রামের সংঘাত”, সে-পর্বেব স্ত্রপাত হযেছে “কড়ি ও কোমলে'ব যুগ 
থেকেই ৷ ওই কাব্যসংকলনেব 'আহ্বান-গীত' কবিতায় তাঁব ইঙ্রিত স্পষ্ট । তারও 
আগে ব্বপ্রকদ্ধ” এবং “কবিব অহংকাঁব' শীর্ষক ছুটি সনেটে যেন তারই নান্দীপাঁঠ। 
শ্রেযোবোধেব উন্মেষে আত্মধিকৃকাব দ্িযেই 'ম্বপ্রকদ্ধব ষটুকবন্ধ বিরচিত-_ 

আমি গাঁথি আপনাঁব চাঁবি দিক ঘিবে 

সমু বেশমেব জাঁল কীটেব মতন । 

মগ্ন থাকি আপনাব মধুব তিমিবে, 

দেখি না এ জগতেব প্রকাণ্ড জীবন । 

কেন আমি আপনাব অন্তবালে থাকি, 

মুক্রিত পাঁতাব মাঝে কাদে অন্ধ আখি। 
“কবিব অহংকার” সনেটে শুধু গান গাওযা» অর্থাৎ সুদ্ধ কবিত্বকে কৰি বলেছেন 
শূন্য অমবতা? | এই কবিতাটি যেশ “এবাব ফিবাঁও মোবে'ব প্রাথমিক খসডা। 
কবি বলছেন-_ 

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ হুর্বল, 

মোবে তোমাঁদেব মাঝে কবেো৷ গো আহ্বান, 

বাবেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রজল, 

দূব কবি হীন গর্ব, শুন্ত অভিমান । 

তাঁব পবে এক সাথে এস কাঁজ কবি, 

কেবলি বিলাপ-গাঁন দৃবে পবিহ্বি? | 
«“আহবান-গীতে এই পর্বেব বেধনমন্ত্র উচ্চ/বিত-_- 

চলো দিব।লোকে, চলো লোকালষে, 

চলে জনকোলাহলে-__- 
মিশীব হৃদঘ মাঁনব-হৃদষে 
অসীম আঁক।শতলে । 


“মানসী*ব যুগে 'জীবনমধ্যাহন', “ছুবন্ত আশা”, 'কবির প্রতি নিবেদন? 'পরিত্যক্ত' 
এবং “ভৈরবী গান” কেবিতাষ কবিকণ্ঠে “মনুমাত্বেব উদ্বোধন” ক্রমশ অধিক সোচ্চার 
হয়েছে । “জীবন-মধ্যাহ্ কবিতাব অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন 


৫৬ ববীন্দরকবিতাশতক 


শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুব, 
বেডে যাঁয় জীবনের গতি, 
ধুলিধৌত দু:খশোক শুত্রশান্ত বেশে 
ধরে যেন আনন্দ-মুবতি। 
বন্ধন হাঁবাষে গিষে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয 
অবাঁবিত জগতেব মাঝে, 
বিশ্বেব নিশ্বীস,লাগি জীবন-কুহবে 
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে । 


ছুবস্ত আশা” কবিতাষ 'অন্নপাধী বঙ্গবাী+কে যে '্তন্যপায়ী জীব, বলেছেন, সে- 
ভৎসনাও নিজেকে বাদ দিযে নয। তাই কবি বলেছেন 
বিপদ মাঝে ঝাঁপাষে পডে, 
শোণিত উঠে ফুটে » 
সকল দেহে সকল মনে 
জীবন জেগে ওঠে। 
অন্ধকাবে, হুর্যালোতে, 
সম্ভবিষ। মৃত্যুন্ত্রোতে 
নুত্যময চিত্ত হতে 
মত্ত হাসি ট্রে । 
বিশ্বমাঝে মহান যাহা, 
সঙ্গী পবানেব, 
ঝঞ্ধামাঝে ধাষ সে প্রাণ 
সিন্ধুমাঝে লুটে । 
এই স্তবকের রূপকল্পগুলিই “ঝুলন” কবিতাষ ঘনীভূত হয়ে হীবকছ্যুতি লাভ কবেছে। 
“ভৈরবী গাঁন-এব অন্তিম স্তবকে মানসী-যুগেব শ্রেযোবোধ যেন তুঙ্ষশিথবে 
আরোহণ করল-_ 


গে! এব চেযে ভালে প্রখর দহন, 
নিঠব আঘাত চবণে। 
যাব আজীবন কাল পাঁষাণ-কঠিন 
সবণে | 


ঝুলন ৫৭ 


যদি মৃত্যুব মাঝে নিষে যাঁষ পথ, 
সখ আছে সেই মবণে। 
তকশোরেব 'তৃণ-বিছানো বীথিকা” যে একদিন 'পাথরে-বাধানে। বাজপথে” এসে 
পৌচেছিল তাবই সাক্ষ্য বহন করছে 'পাষাণ-কঠিন সরণে'ব কবিভাষিত। 
গন্থাকাবে “মানসী” প্রকাশিত হয ১২৯৭ সালে। পব বসব স্ুধীন্দ্রনাথ 
ঠাকুবেব সম্পাদ্দনাষ ঠাঁকুববাঁডি থেকে প্রকাশিত হল “সাধনা” মাসিক-পত্রিক]। প্রথম 
থেকেই ববীন্দ্রনাথ সাধনাব সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। চতুর্থ বঃসবে স্ব-নামে 
সম্পাদন-ভাবও গ্রহণ কবেছিলেন। সাধনাব প্রথম প্রকাশ অগ্রহাষণ মাসে। 
অগ্রহাযণেই এক পত্রে ববীন্দ্রনাথ বন্ধু শ্রীশচন্ত্র মজুমদ|বকে লেখেন, "দিন কতক খুব 
কঠিন কথা পবিষ্কাব কবে বল! দবকাব হযেছে? 1৮ 


১৮৪৩ শ্রষ্টান্বেব ২৫ ফেব্রুযাবি [ ফান্তুন ১২৯৯ ] ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিবা দেবীকেও 
এক পত্রে কবি লিখছেন, “সাধনা আমাব হাঁতেব কুঠাঁবেব মতো, আম।দেব দেশের 
বুহৎ সামাজিক অবণ্য ছেদন কববাঁব জন্তে একে আমি ফেলে বেখে মর্চে পডতে 
দেব না-একে আমি ববাবব হাতে বেখে দেব ।৯ তিন দিন পবে পুনশ্চ 
লিখছেন ' “আমাদেব উপেক্ষিত দেশ, আমাদেব উপেক্ষিত ভাষা, আমাদেব 
অপমানিত লোকদেব কাঁজে জীবন সমর্পণ কবতে হবে 1১" 

এই ছু'খানি পত্রেব সঙ্গে “সোনাব তবী”ব “দেউল' [ ২৩ ফাগুন ১২৯৯ ], 
*বিশ্বনৃত্য [ ২৮ ফাগুন ] এবং 'ঝুলন [১৫ চৈত্র] কবিতাত্রযষেব বস্তনির্দেশ 
কবলেই সেই পর্বেব কবিমানসেব পরিচষ স্পষ্ট হবে। 

"দেউল কবিতাষ দেখা যাচ্ছে, কবি ত্রিভূবনকে বাইবে বেখে, বিশ্বজনকে ভূলে 
গিয়ে, একখানি দেউল বচন! কবে তাঁতেই “আপন-লীন' ছিলেন । সেই অন্ধকার 
দেউলে কোনে! দবজা-জানালা ছিল না । স্থৃতবাং বহির্জগতেব সঙ্গেও ছিল না 
কোনে! সম্পর্ক । এই ভাবেই বহুদিন গত হবাব পব “একদা! এক ভীষণ ঘোর স্বরে! 
বজ্র আসি পডিল মোব ঘবে” । তাবই ফলে দেউলেব পাষাণবাশি চূর্ণ হযে গেল, 
অবকদ্ধ অন্ধকার মন্দিবে দ্িনেব আলে' ফুটে উঠল । বহিবিশ্বের সেই আলোক- 
পাতে দেউলেব দেবতাঁও নতুন মহিমা লাভ কবলেন। কদ্ধদ্বাব দেউল অর্গলমুক্ত 
হল। কৰি বলেছেন__- 

দেউলে মোব ছুষার গেল খুলি__ 
ভিতরে আর বাহিবে কোলাকুলি । 


৫৮ ববীন্দরকবিতাশতক 


*বিশ্বনৃত্য” কবিতা 'ঝুলনে'র পথে আরো কিছু পথ. পরিক্রমা করে এসেছে । 
কবিকণ্ে লেগেছে উদাত্ত স্থুর__ 
হৃদষ আমার ক্রন্দন করে 
মানবহদয়ে মিশিতে-- 
নিখিলেব সাথে মহা বাজপথে 
চলিতে দিবসনিশীথে | 
অন্তিম স্তবকে এই উদাত্ত সংগীত নিখাদে ঝংকৃত হচ্ছে__ 
বিপুল গভীব মধুব মন্ত্রে 
বাজুক বিশ্বঝজনা ৷ 
উঠুক চিত্ত করিষা! নৃত্য 
বিস্বৃত হযে আপন । 
টুটুক বন্ধ, মহা! আনন্দ, 
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ__ 
হৃদযসাগবে পূর্ণচন্দ 
জাগাঁক নবীন বাসন! । 
এই “নবীন বাসন।'ই “নব সংগীতে নৃতন ছন্দ বচন কবেছে 'ঝুলন? কবিতাষ । 


€ 


'ঝুলন” কবিতার কাব্যবিচাব প্রসঙ্গে এই দীর্ঘ গৌবচন্দ্রিকাব প্রযৌজন অপবিহার্ 
মনে হযেছে, কেননা কবিব 5৩ (4199597” কাব্যে সংক্ষেপিত আকারে 
কবিতাটিব যে ইংবেজি ভাঁবশ্ুবাদ প্রকাশিত হযেছে তাতে কবিতাটিকে প্রেমেৰ 
কবিতি। বলেই মনে হয । অনুদিত আকাবে কবিতাটির আবন্ত “ভব ৩ 85 6০ 1125 
170 68109 01 08861) 00-01016১ 205 01109 800 1. এই মরণ-খেলা"র তা্প্ধ 
উপান্ত বাক্যে বিধৃত হযেছে "119 7081) 01 08291) 199 ৪011 1)97 1000 
119, তাবপব বব-বধূব পুনমিলনে কবিতাটিব পরিসমাপ্তি , “ঘর ৪: 159 6০ 
909 800 10096 60 10621, 2) 101109 80 [?.১১ 

মূল কবিতাষ প্রথমে ছিল “প্রাণে*ব পঙ্গে কবিব “মরণখেলাব? কথা । এই 
'প্রাঁণ'ই উপমিত অলংকবণের ভাষাষ শেষ পর্যন্ত হযেছিল প্রাণবধূ*। কিন্ত 
অন্থবাদে 'প্রাণবধূ, অনলংরুত ভাষাষ হযেছে 1১20, তাবই ফলশ্রুতিতে কবিতাটি 
বরবধূব মিলনে মধুস্বাদী মিলনান্ত প্রেমকবিতার রূপ পবিগ্রহ কবেছে। 
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এই 13589 ৪28 ]+-অন্বাদে “37৫৪, শব্দটি অভিধাঁনিক অর্থ থেকে কিছুটা দুরে 
সবে গেছে। 0010 77061181) [0108102%1শ অনুসাবে 13:16-এর মুখ্য অর্থ £ 


দ/0107800 99 1097 17021115689 8 02080 [086 1১006 60 109 1009190. 01 ৮ 


19062001 100971907,১২ 


অনূদিত কবিতা 'ব্রাইড, “9 79007] 00870 অর্থেও বধুনষ; 

কেননা অনুবাদেই আছে 1006 10859 ] 1059৭ 179 68099057, সুতবাং 
'ব্রাইড" শব্দটি ব্যাঙ্্যাথেই গ্রহণযোগ্য । মূল কবিতাষ “আমি, ও “আমাৰ প্রাণের 
লীলাই আগ্যন্ত কাব্লাবণ্যে মণ্ডিত হযেছে । অন্তিম স্তবকেও কবি বলেছেন 

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ 

চিনি লব দৌহে ছাঁডি ভয লাজ, 

বক্ষে বক্ষে পবশিব দৌহে 

ভাবে বিভোল । 

স্থতবাঁং অন্বাদেব 105 7১109 807. ]' মুলান্থুগ হয নি। 


এই অনুবাদ প্রকাঁশেব দীর্ঘদীন পবে “সাহিত্যতন্ব প্রবন্ধে কৰি নিজেই 
'ঝুলনে'ব অর্থটি বুঝিষে বলেছেন। “সাহিত্যেব পথে, গ্রন্থে বিধত এই প্রবন্ধে 
[ বচনা ১৩৪৩ সাল ] তিনি বলেছেন, “বেগবান অভিজ্ঞত।ষ ব্যক্তিপুকষেব প্রবল 
আত্মান্ুভৃতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাঁওযা যেমন আত্মপবিচঘহীন, 
তেমনি প্রত্যহিক আঁধমবা অভ্যাসেব একটানা! আবুত্তি ঘা দেয না চেতনাষ, 
তাতে সন্তাবোধ নিস্তেজ হযে থাকে । তাই দুঃখে বিপদে বিঞ্োছে বিপ্লবে 
অপ্রকাশেব আবেশ কাঁটিষে মানুষ আপন।কে প্রবল আবেগে উপলদ্ধি কবতে চায় 


একদিন এই বথটি আমাব কেনো একটি কাঁবতাষ লিখেছিলেম । 
বলেছিলেম, “আমার অন্তবেব আম আলস্যে আবেশে বিলাসেব প্রশ্রষে ঘুমিয়ে 
পড়ে, নির্ঘঘ আঘাতে তাব অসাডতা থুচিষে তাকে জাগযে তুলে তবেই সেই 
আমার আপনাকে নিবিড কবে পাই, সেই পাওয|তেই আনন্ৰ' ।১৩ 


এই বিশ্লেষণে ববীন্দরনাথ “সত্তাবোধ' কথাটি ব্যবহাঁব কবেছেন। বলেছেন, 
«নির্ধয আঘাতে” “আমাব অন্তবেব আমি'ব “অসাডতা ঘুচিষে তাকে জাগিষে তুলে 
তবেই সেই আমাব আপনাকে নিবিড কবে পাই” ১» এবং “সেই পাওষ|তেই 
আনন্দ । অর্থাৎ 'আমাব আপনাকে নিবি্ড কবে পাওয়ার আনন্দই 'ঝুলনে, 
বাজ্মষ হযে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ব প্রসঙ্গে উদীহব্ণ 
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হিসাবেই কবিতাটির উল্লেখ করেছেন, সামগ্রিক ভাবে তার কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত 
হন নি। তাই তাব ভাববিশ্লেষণে ঝুলনলীলার তাৎপর্য অনুপস্থিত । 


পূর্বে আমরা কবিব “আত্মপরিচযে”র “'আমাব ধর্ম” প্রবন্ধে বিশ্লেষিত তিনটি 
স্তরের উল্লেখ কবে বলেছি, ঝুলনে আছে একই সঙ্গে দ্বিতীয ও তৃতীয় স্তর । 
বস্তত, ঝুলন দ্বৈতলীলা । মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে শ্রেযোবোধে সন্তা যে দ্বিধাবিভক্ত 
হয়) স্থথ ও ছুখ ভালে! ও মন্দেব মধ্যে যে বিবোৌধেব উদ্ভব হয, তাঁবই 
সমাধাঁনকল্ে শ্রেযোবোধই হয তার লক্ষ্য । কিন্তু, কবি বলেছেন, এখানেই শেষ 
নয়-_-শেষ হচ্ছে প্রেম। আনন্দ । সেখানে স্থথ ও হুংখেব, ভোগ ও ত্যাগেব, 
জীবন ও মৃত্যুব গঙ্গাযুনা-সংগম | সেখানে অগ্ৈতং । ঝুলন কবিতাষ এই 
দুই স্তবই একত্র বিধৃত। তাই তাকে বল যেতে পাবে ছ্ৈতাদ্ধৈত লীলা। 
কবিতাটির শিল্পৰপ বা কলাকৃতিব বিশ্লেষণেও তাব পবিচয পাঁওযা যাবে । 


শু 
'ঝুলন” বাধাকৃষ্ণেব শ্রীবণপুণিমাব মিলনোৎসব | ববীন্দ্রনাথ তাঁব “ছুই-আমি*ব 
মিলনোৎসবে বৈষ্ণবীয় লীলাব কপকল্পই গ্রহণ কবেছেন। শুকতে কবিতাটি ছিল 
“মবণখেলা” ৷ প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন__ 
আমি পবাণেব সাথে খেলিব আজিকে 
মবণখেলা 
নিশীথবেলা । 
স্ঘন ববধষাঁ, গগন আধাব, 
হেবে। বাঁবিধাবে কাদে চাঁবি ধাব, 
ভীষণ বঙ্গে ভবতবঙ্গে 
ভাঁসাই ভেলা! , 
বাহিব হযেছি ব্বপ্নশয়ন 
কবিযা হেলা 
রাত্রিবেলা 
হ্বভাবতই বসিকেব প্রথম জিজ্ঞাসা, ঝুলনকে কবি “মবণখেলা” বললেন কেন? এব 
উত্তর “আমার ধর্ম প্রবন্ধেই আছে। “জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যু 
মধ্যে দিযে তার পরিচষ চাই” ১৪ অর্থাৎ, "মবণখেলা” উপেয় নয, উপাষ। তাই 
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দেখা যাচ্ছে, অষ্টম স্তবকে এই “নৃতন খেলা" আর “মব্ণখেলা” নয, তা! 'ঝুলন- 
খেলা"য় পর্যবসিত হযেছে : 
মবণদোলায় ধবি রশিগাছি 
ব্সিব দুজনে বড়ো! কাছাকাছি, 
ঝঞ্ধা আমিয়! অট্ট হাসিষ। 
মাবিবে ঠেলা-_ 
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে 
ঝুলনখেলা 
নিশীথবেলা । 
কিন্তু, একথা অবশ্যই মনে বাঁথতে হবে যে, ঝুলনখেল! উপমানৰপেই কবিতাষ 
ব্যবহৃত হয়েছে। তবু বিশেষভাবে লক্ষ্য কবাব বিষষ এই যে, ভাষা 
ও ছন্দেব দিক দ্রিষে কবি বৈষ্ণব-পদাবলীব ঝুলনলীলাঁকেই অন্নুসবণ করেছেন । 
প্রথম স্তবকে আছে 
সঘন ববষা, গগন আধার 
হেবে। বাবিধাবে কাঁদে চাবি ধাব, 
ভীষণ বঙ্গে ভবতবঙ্গে 
ভাসাই ভেলা। 
এই উদ্ধৃতিব প্রথম ছুটি চবণ বৈষ্ণব কবি নন্দদ্বাসেব “পিতম-প্যাবে"ব ঝুলনলীলাব 
ভাষা ও ছন্দকে মনে কবিষে দিচ্ছে-_ 
সঘন মগন গগন খোর 
হবখে গরজে বরখে জোব ॥১৫ 
পববর্তী পংক্তিমিথুন ম্মবণ করিষে দে কৃষ্গানন্দকে__ 
ঝুলত বঙ্গে নাগব সঙ্গে 
প্রেমতবঙ্গে পুলক অঙ্গে ॥১৩ 
কিন্ত ভাষা ও ছন্দগত এই সাদৃশ্য সত্বেও ববীন্্রনাথের কবিতাটি যে প্রাণধর্মে স্বতন্ব, 
তার প্রতিও দুষ্টিনিবদ্ধ কব! প্রযৌজন। এই স্বাতন্ত্যেব ইঙ্গিত দিযে আমবা 
অন্থত্র বলেছি, “বেষ্চবের ঝুলনলীল৷ একান্তভাবেই মাধুর্ধলীল ৷ রবীন্দ্রনাথ তাকে 
মৃত্যুন্ব তাবে সঙ্গে যুক্ত কৰে পবনে গগনে সাগবে? স্্রসাবিত কবে দিয়েছেন। 
ঝঞ্চা এসে অট্টহেসে দৌলনাকে প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত কবেছে। লক্ষ যক্ষশিশুর 


৬২ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


অট্টরোল শোনা যাচ্ছে। “আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে" হট্টগোল উঠেছে। 
বৈষ্ণবেব আনন্দোসব রবীন্দ্রনাথেব হাতে মৃত্যুগ্রয জীর্নতাগ্বে রূপান্তবিত 
হয়েছে? 1১৭ 

তাছাডা, একেবাবে শুকতে ঝুলনেব বপকল্প কবিমানসেও যথাযথভাবে পবিদ্ফুট 
হয়নি । কেননা তখনো তা ছিল “মবণখেলা” ১ তাই কষ্চানন্দেব 'নাগব সঙ্গে” 
€প্রেমতবঙ্গ' ববীন্দ্রনাথের কবিতাঁষ হযেছে “ভীষণ রঙ্গে 'ভব্তরঙ্গ' | কৰি এই 
ভবতবঙ্গেই ভেল! ভামিযেছেন। বিক্ষু্ধ ভবতবঙ্গে ভেল! ভাপিষে” কবি ঝুলনলীলাব 
ভাবানুণঙ্গ থেকে দূবে চলে গেছেন। চলে গেছেন মত্ত ঝটিকা আন্দোলিত 
সাঁগর-কললোলে । দ্বিতীয স্তবকে তাই “আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে, 
হট্টগোল উঠেছে । 


কিন্ত এই অট্টবোল হট্টগে।লেৰ মধ্যেই কবিব অসাড পবান জেগে উঠেছে_- 
আজি জাগিয! উঠি! পবাঁন আমাব 
বসিষা আছে 
বুকেব কাছে। 
থাকিষা থাকিয| উঠিছে ধ।পিযা, 
ধবিছে আমাব বক্ষ চাঁপিযা, 
নিব নিবিভ বন্ধনস্থথে 
হদয নাচে, 
ত্রাসে উল্লাসে পবান আমাব 
ব্যাকুলিযাছে 
বুকেব কাছে। 
এইথানে আবাব ধৈষ্ণবীষ ঝুলনলীলাব বসবহন্ত উন্মীলিত হযেছে । কবিশেখবেব 
একটি পদে আছে 
ঝুলনা ঝবমকে বাঁধিকা চমকে 
তা দেখি মাধব ভোব। 
হাঁসি হাঁসিযা বানু পসাবিয। 
ধনীবে কবল কোব |১৮ 
মৃত্যুসাক্ষিক বঞ্ধীব তাণ্ডবে প্রাণেব জাগরণেবও একই ফলশ্রুতি । উদ্ধৃত তৃতীয় 
স্তবকে তাবই প্রকাশ : “নিঠুর নিবিড় বন্ধনম্থখে হৃদয় নাচে । 


ঝুলন ৬৩ 


“ব্গেবান অভিজ্ঞতা ব্যক্তিপুকষেব এই প্রবল আত্মাহ্ছভৃতি'র সঙ্গে কৰি তীব 
অনারন্ধ যৌবনের 'বকুমাব আমি'ব প্রেযৌবৌধসপ্তাত মাধুর্বলীলার তুলনা কবেছেন 
কবিতাঁব চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্রম স্তবকে। এই স্তবকচতুষ্টষে অর্ধনাবীশ্বব 
আত্মসত্তায “পিতম-প্যাবে*ব প্রেমেব মাধূর্বলীলা ললিত সৌকুমার্ে বত হযেছে। 
কিন্তু কবিতাঁটিব বিষযালম্বন প্রেযোবোৌধ নধ, শ্রেযোঝোধ ৷ “যে শ্রেয মানুষে 
আত্মাকে ছুঃখেব পথে ছন্বেব পথে অভয দিষে এগিষে নিষে চলে সেই শ্রেষকে 
আশ্রষ কবেই প্রিযকে পাবাব আকাজ্া, এই কবিতাষ বৈষ্ঞবীঘ ঝুলনলীলাব 
রূপকল্পকে ভেঙে পুনবাষ নববপে গডে তুলেছে । কিতাব উত্তবাংশে, অষ্টম নবম 
ও দ্রশম স্তবকে কবি এই 'নৃতন খেল।”ব কথাই বলেছেন । তাতে ঝঞ্ধাক্ষব্ধ সাগবে 
ভেলা ভামানোব কল্পনা পবিত্যক্ত হযেছে। কিন্তু ঝুলন-লীলাব অনুষঙ্গ ফিবে 
এলেও বৈষ্ণবীষ মাধূর্বলীলা থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন । কেননা সে ঝুলনলীলা শুক 
হযেছে “মব্ণদেলায বসে। তাব ফলে *শ্রেষকে আশ্রয কবেই গ্রিষকে পাবব 
আকাজ্ষা” পূর্ণ হযেছে। এই পূর্ণতাব আনন্দেই কবিতাব অন্তিম স্তবকযুগলেব 
পর্ববিন্যাসেও এসেছে অভিণবত্ব। প্রাণবধূব সঙ্গে পুনমিলনেব আনন্দ কবিতাঁব 
উপান্ত স্তবকে ভাষা পেষেছে-_ 


দে দেল দোল। 
দেদোল দোল। 
এ মহাসাগবে তুফান তোল্‌। 
বধূরে আমাব পেষেছি আবাঁর-_- 
ভবেছে কোল । 
প্রিযাবে আমাব তুলেছে জ।গাষে 
প্রলযবে।ল । 
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার 
কী হিল্লোল। 
ভিতবে বাহিবে জেগেছে আমাব 
কী কল্লোল । 


এই স্তবকের “বধূবে আমার পেষেছি আবাব / ভবেছে“কোল”_-এই*উপলদ্ধিতেই 
কবিতাটির 'ঝুলন” নামকরণ সার্থক হয়েছে । অন্তিম স্তবকে তাবই আনন্দোছেল 
প্রকাশ__ 


৬৪ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


গ্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ 
চিণি লব দৌহে ছাঁডি ভয় লাজ, 
বক্ষে বক্ষে পবশিব দৌহে 
ভাবে বিভোল । 
দে দোল দোল। 


“কড়ি ও কোমল” থেকে প্রেযোবোধ আব শ্রেযৌবোধের মধ্যে যে ছন্দসংঘাতে 
কবিচিত্ত আলোডিত হয়েছে 'সোনাঁ তবী*ব ঝুলন কবিতায় তা এক অপূর্ব 
আনন্দমময সংগতিতে সার্থক হয়ে উঠেছে । তাবই ফলে 'মবণখেলা?ও মাধূর্যবভসে 
উচ্ছলিত হযেছে, “মরণখেলা”ই হযেছে 'ঝুলনখেলা” । িবতবঙ্গে'ব রুদ্রলীলার 
মধ্যেই আস্বাগ্যমান হযেছে 'প্রেমতবঙ্গে*ব মাধূর্যলীলা। 


৭ 


কবিতাটিব উপসংহারে আছে ছুটি পাগলের কথা-_ 

স্বপ্ন টুটিযা বাহিবিছে আজ 

দুটো পাগল । 

কবিব ছবি ও গানে”ও আমবা “পাগলে"ব সন্ধান পেষেছিলাম ৷ মে পাগল 'াদেব 
কিবণ পান কবে" "মাতাল হত । বলাই বাহুল্য, সে কবিব “ম্থকুমাব আমি*ব 
চাদে-পাঁওযা ব্বপ্ন-দেখা পাগল | কিন্তু 'ঝুলনে” যে-ছুটো পাগলেব কথা বলা 
হযেছে, স্বপ্ন ভেঙেই তাদেব বহিঃপ্রকাশ । তারা কদ্রদেবতাবই উপাসক। 
'ঝুলন' কবিতা বচন।ব বারো! বসব পবে, ১৩১১ সাঁলেব “বঙ্গদর্শনে” কবি একটি 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নাম “পাগল” । “পাগল” প্রবন্ধটি দিগম্বব ভোলানাথেরই 
ধ্যানমন্ত্। নিবিড় মধ্যাহ্ছেব হৃংপিণ্ডে মধ্যে ঘৃত্যুব উলঙ্গ” শুত্রমৃতিতে তাঁকে 
মানসপ্রত্যক্ষ কবে কবিশিষ্য তব উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন : হায, শল্তু, 
তোমার নৃত্যে, তোমাব দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ 
উৎক্ষিপ্ত হইয। উঠে। সংসারেব উপরে প্রতিদ্রিনেব জডহস্তক্ষেপে যে-একটা 
সামান্ততাব একটানা আববণ পড়িষা যাঁষ, ভালমন্দ দুষেবই প্রবল আঘাতে তুমি 
তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতেব উত্তেজনায় 
ক্রমাগত তবঙ্গিত করিযা শক্তিব নব নৰ লীল| ও ষ্টির নব নব মূতি প্রকাশ 
কবিযা তোল । পাগল, তোমাব এই কুপ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত 


ঝুলন ৬ 


হায় যেন পরাজুখ না ছয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমাবা 
রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন গ্রবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তবকে উদ্ভাসিত 
করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো । সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে 
আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী উজ্জল নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমীণ হইতে, 
থাকিবে--তখন আমার বক্ষেব মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুব্সংগীতের তাল 
কাটিযা৷ না যায়। হে মৃত্যুগ্রয়, আমাদের সমস্ত ভালো! এবং সমস্ত মন্দেব মধ্যে 
তোমারই জয় হউক 1,১৯ 
ঝুলনের 'হুটো! পাগল এই মৃত্যুঞ্তয ভোলানাথেরই শিন্ত । গষধট্রি বসব 
ব্যসে লেখ “নটবাজ খতুবঙ্ষশালা'তেও কবি বলেছেন 
আমি নটরাজেব চেল 
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা, 
বাধন খোলাব শিখছি সাধন 
মহাঁকালেব বিপুল নাচে | 
নটবাজেব শেষ-কবিতার নাম “দোল” । তাব অস্ভিম স্তবকে নটবাজ কিশোবধব.প 
দেখা দিযেছেন-- 


কিশোব, আজি তোমার দ্বাবে 
পবান মম জাগে । 
নবীন কবে করিবে তাবে 
রঙিন তব রাগে। 
ভাবনাগুলি বাধনখোল। 
রূচিয়। দৰে তোমার দোলা, 
দীড়িয়ো আমি হে ভাবে-ভে।লা, 
আমার আখি আগে। 
ঝুলন বর্ধাব উৎসব, দোল বসন্তের। কিন্তু উভয উতৎসবই প্রেমধাগে বগ্রিত | 
“দৌল” কবিতায় কিশোর-রূপী নটরাজের “দোলা" রচনা! কবেছে কবির বাধনখে লা 
ভাবনাগুলি। কেননা, তার দ্বারেই কবিপ্রাণের জাগরণ ঘটেছে । 
অবশ্য সোনার তরীর 'ঝুনন” আব নটবাজের “দোলে'র প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র । 
'ঝুলনে* আছে কবির অন্তর্লোকের লীলারহস্ত-_'ছুই-আমি'র বৈপরীত্য ও 
সাযুজ্য ; “দৌোলে'র প্রেক্ষাপট বিশ্বলোকে সম্প্রসারিত__তাব একদিকে আছেন 
রঙ্গেশ্বর নটরাঁজ, অন্যদিকে আছে মুক্তিপ্রয়ামী কবিচিত্ত। 
শ ২/৫ 


২৬৬ 


রবীন্দ্রকবিতাশতক 


আমর1 বলেছি, ললিতে-কঠোরে বিপরীত এই 'দুই-আমি'র লীলা রবীন্্র- 
জীবনে নানা পর্যায়ে বিচিত্ররূপে বিলমিত। বিচিই্ররূপে হলেও একথা অবশ্যই 
হবীকার্ধ যে, প্রতিভাবান কবির প্রেয়োবোধের আমিও যেমন একদিক দিয়ে পাঁগল, 
তার শ্রেয়োবোধের আমিও তেমনি অন্যদিক দিয়ে পাগল। একটি দুর্গত লগ্নে 
কবিমানসের এই ছুই পাগল একক্রিয়তাষ একত্র মিলিত হয় ৷ 'ঝুলন' কবিতায় 
এই মিলন সম্ভব হযেছে। দ্ন্দোত্রীর্ণ এই মিলনের আনন্দই বৈষ্ণবীয় লীলার 
রূপকল্পকে আশ্রয় করে ভাবে ভাষাষ ও ছন্দে অনবদ্য গীতিক্াব্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে 


উঠেছে । 


উল্লেখপঞ্জী 


রষ্টব), 'বালগো পালের ব্রঙধ।মে £ ন্ধ্যানংগীত'। 'করি ও কবিতা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩, 
পৃ ৪8৫৫ ৪৭২। 

গঙ্জাতার, জীবনম্মৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭, পূ ৩৯৩ | 

তদেব, পু ৪:২। 

তদেব। 

হিন্নপত্রাবলী, [ বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬৮ ], পত্রনংখ্যা ১২৯, পৃ ২৮৬। 
রবন্ত্রচনাবলী ৪, পৃ৪*। 

আত্মপরিচয়, সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৭৬-৭৭ | 

রবীন্্রক্সীবনী-১ ৪র্থ সং, পৃ ৩১৫। 

ছিন্পত্রাবলী পৃ১৭৬। 

তদেব, পূ ১৮২। 
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রবীন্দ্রচনাবলী ২৩, পৃ 8৪২। 


১৪, “আত্মপরিচয, পূ ৭*। 


জষ্টব্য, সাহিতাবত্ব হরেকৃ্ণ মু'খাপাধ্যায়-সম্প। দিত 'বৈষব পদ।বলী' | সাহিতা সংনদ সং. 
বৈশাখ ১৩৬৮) পৃ ৯৩৫। 

তেব, পৃ ৮৪৮। 

ড্টব্য, কবিমানসী ২, পূ ২৮৭। 


. বৈষ্ব পদাবলী [ সংসদ সং], পূ ৩৪৩। 
* রবীন্ত্ররচনাবলী ৫, পৃ 88৭। 


দিঘি 


১ 


«খেযা” কাব্যগ্রস্থেব “দিঘি' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্-সমালোচনায় উপেক্ষিত । অজিত 
চক্রবর্তী তার “রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থ শেষ কষেছেন এখেয়া'তে পৌছে। কিন্ত তিনি 
“দিঘি'ব উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। পরবর্তা সালোচকগণের মধ্যেও অনেকেই 
কবিতাটি সম্পর্কে নীবব। কেউ একে কবিব “নিপর্গ-প্রেবণা'র কবিতা হিসাবেই 
গুকত্ব দিষেছেন।১ কেউ আবাঁব এব মধ্যে কবিব ভগবৎ-চেতনার সন্ধান করেছেন । 
বলেছেন, *বেলাশেষে তাঁহার কোলে ফিবিবাঁব জন্ত মন ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছে, 
এখন আব সংসাবেব কাজ ভালো লাগে ন11”২ “ববীন্দ্র-হুট্টি-সমীক্ষা”কার বলেছেন, 
'এ দিঘি সমস্ত ভৌগোলিক সীমা ছাঁড়াইযা সমস্ত পাথিব প্রয়োজনকে অতিক্রম 
কবিষা মনোহংসের বিহার-সরোববের বপ লইয়াছে।৮৩ “মনোহংসেব বিহীর- 
সবোববে'ব কল্পনাটি সমালোচকেব অন্থ্ূষ্টির পবিচাষক। কিন্তু কবিতাটির 


গৃঢার্থব্যগ্জনাব সন্ধান করতে হলে এব মুখ্য অঞসপ্ধিগুলির প্রতি মনোনিবেশ কবা 
একান্ত প্রযোজন । 


কবিতাটিব বাচ্যার্থ হল, সাবাঁদিন কর্মব্যস্ততাব মধ্যে কাটিষে, পরিক্লান্ত চিত্তে 
সাযংসন্ধ্যার প্রাক্কালে, গোধুলিলগ্নে, দিঘিব জলে অবগাহন ও সানন্দ সম্ভবণ । 
কিন্তু বাচ্যার্থকে অতিক্রম কবে অর্থান্তবেব অভিব্যগ্রনাই এই কবিতাব প্রাণ । 
অর্থাৎ দিঘি বিশুদ্ধ ধ্বনিকাব্য । আমবা অন্যত্র বলেছি, “সিহ্ক্ষু কবিমানসেব 
আত্মীব অতল গভীবতাবই উপমান এই দিঘি ।$ আমাদেব বক্তব্য বিশ্লেষণ করাব 
পূর্বে কবিতাটির অঙ্গস দ্বগুলিব সন্ধান ফলপ্রস্থ হতে পাবে। 


কবিতাটি সাতট স্তবকে বিন্স্ত। প্রথম স্তবকে আছে দিন ও রাত্রির 
সন্ধিলগ্নেব বর্ণনা । দিনেব দাহি জুড়িষেছে, সব কাঁজও ফুরিষেছে , সামনে আসছে 


“কল কর্মহীন” "্বপ্লভরা রাত ৷ “তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু? 
এসে উপস্থিত হযেছে ।-- 


সেই গোধুলি এস এখন, সু্ধভূবুড়ব, 
ঘবে কি মন রয়? 


৬৮ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


প্রথম স্তবকের গুার্থব্ঞ্ননা নিহিত আছে শেষ বাক্যাংশে__'্ঘরে কি মন 
রয়? . 
দ্বিতীয় স্তবকে আছে দিঘির “জলরাশি'র বর্ণনা। “কূলে কুলে পূর্ণ নিটে।ল 
গভীর ঘন কালে! / শীতল জল-রাশি'। তাঁর মধ্যে “নিবিড় হয়ে নেমেছে, 
তীবতরুর সকল ছায়া । জলের কিনারায়, ওই পাবে, দিনান্তেব শেষ আলে! 
পড়েছে বাঁঙা হযে । তাব উপমান বাপেব বাড়ি থেকে শ্বশ্ুববাডিব পথে-চল। 
বধূব বাড চোখ-_ 
পথে চলতে বধূ যেমন নযন বাঙা কবে 
বাপের ঘবে চাষ । 
তৃতীয় স্তবকে আছে দিথির জলে অবতবণ এবং সন্তরণেব আনন্দ। এই 
স্তবক ছুটি পর্ধ|ষে থ্্যন্ত। প্রথম স্তবে আছে অবগাহনের পবিতৃপ্তি- 
শেগুলা-পিছল পৈঠা বেষে নামি জলেব তলে 
একটি একটি কবে, 
ডুবে যাবাব স্থখে আমাব ঘটেব মতো যেন 
অঙ্গ উঠে পুবে। 
ব্তীয স্তবে বযষেছে সন্ভবণের উল্ল।স__ 
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পাবে, 
ফিবে এলেম ভেসে, 
ঈ/তাঁব দিযে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন 
মকল-হাব। দেশে । 
এই 'পকল-হাব! দেশে” চলে যাওষাই এই শুবকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, খেষা কাব্যগ্রস্থের অস্থিম পর্যায়ের একটি কবিতাঁব নাম 
“সব-পেষেছি'ব দেশ । 
চতুর্থ স্তবকে আছে দিঘির ণিগৃঢ ব্যাঙ্গ্যার্থ ।__ 
ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ স্থগন্ভীর 
গভীব ভযংকব, 
তুমি নিবিভ নিশীথ বাত্রি বন্দী হয়ে আছ, 
মাটির পপর | 


এই পংক্তিচতুষ্টযেই নিহিত আছে এই ধ্বনিকাব্যের মর্মবাণী। দিঘির এই 


দিঘি ৬৯ 


সাংকেতিক স্বন্ধপবর্ণনার পরে স্তবকের দ্বিতীয়ার্ধে আছে এব সঙ্গে 'প্রাণেব নিকেতন, 
এই ধুলার ধরা'--'কাঁজের বঙ্গভূমির সম্পর্কের কথা । কবি বলছেন, দিঘিব দর্পণেই 
এই ধুলার ধরা, এই প্রাণের নিকেতন নত হয়ে ণিজেকে দেখছে। 
চতুর্থ স্তবকেই কবিতাটি চূড়ান্ত শিখব স্পর্শ কবেছে। পঞ্চম স্তবক থেকে 
শুন হযেছে দিঘির জলে অবগাহন ও সন্ভবণেব ফলশ্রুতি। পঞ্চম স্তবকেব শেষার্ধে 
কৰি বলছেন 
ছাঁধা-নিচোল দিয়ে ঢাক! মবণভব1 তৰ 
বুকেব আলিঙ্গন 
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে 
কাঁড়িল মোব মন । 
ধিঘিব “মবণভরা” 'বুকেব আলিঙ্গন? কবিকে, কবিব মনকে সকল বাঁধা হতে কেডে 
নিল। সকল-বন্ধন-মচনের এই লৌকিক ক্রিয়াপদটি লক্ষ্য করার মতো । এই 
সঙ্ষে অবশ্তই মনে পডবে যে, কবিতাটি বাংলাব লৌকিক ছন্দে, অমূলাধনেব ভাষা 
শ্বসাঘ।তপ্রধান, এবং প্রবোধচজ্ছেব ভাষাষ দলবৃত্ত ছন্দে বিবচিত । 
ষষ্ট স্তবকের শেষার্ধে আছে দিঘিব মবণভরা বুকেব আলিক্ষনেব পরিণাম- 
সংকেত 
মর্মবিয1 মর্জরিষা বাতাস গেল মবে 
বেণুবনের তলে, 
আকাশ যেন ঘণিষে এল ঘুমঘোবেব মতো 
দিঘিব কালে! জলে । 
সপ্ুম স্তবকে বিষযাঁলম্বনেব সমাপ্তি ঘোষিত হযেছে । সন্ধ্যাবেলাব প্রথম তাঁর! 
আকাশে কৃটে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে গোধুলিব অবসান । 'বন্ধবিহীন অন্ধকারে" বকেব 
বাঁক পখাব শব্দ মেলে উডে গেল। আব 
পথে কেবল জোনাক জলে নাইকো! কোনো আলো 
এলেম যবে ফিরে । 
দিন ফুরাঁল রাত্রি এস, কাটল মাঝের বেল! 
দিঘির কালো নীরে। 
এই অগ্তিম স্তবককে বলা যেতে পারে কবির মনোহংসের বিহার-মবোবর থেকে 
প্রত্যাবর্তন | রবীন্্রকাব্যলোকে কবিক্তির এই বীতির সমান্তিবগনা তার 


৭৩ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


অন্তান্ত বহু কবিতাষও পরিলক্ষিত হবে। “মানসী'র “মেঘদূত' এবং 'কল্পনা'ব 
£বর্ষশেষ, প্রভৃতি রচনায় এই রীতি স্থপরিষ্ফুট 


চ 


“থেয়া"র যুগে ববীন্ত্রকবিমানসেব বিচাঁব-বিষ্লেষণে “দিঘির বিশেষ গুরুত্ব বয়েছে। 
দিঘি রচিত হয ১৩১৩ সালের সাতাশে বৈশাখ, অর্থাৎ ১৯০৬ শ্রীষ্টান্বে ৯১০ মে। 
তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তৎপববর্তী ম্বদেনী আন্দোলনেব জোযাবে 
কলকাতা ডুবুড়ূবু, বাংলা ভেসে যাঁয়। ১৯০৫ সালেব ১৬ অক্টোবর (ত্রিশে 
আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হল। এব প্রতিবাদে “বঙ্গদর্শন, পত্রিকায় 
ববীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আগামী ও*শে আশ্বিন [১৩১২] খাংলংদেশ আইনের 
দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বব যে বাঁঙালিকে বিচ্ছিন্ন কবেন নাই তাহাই 
বিশেষৰপে ম্মবণ ও প্রচাঁব কবিবার জন্য সেই দিনকে আমব1 বাঁডালিব বাখি- 
ব্ধনেব দিন কবিষা পবম্পবের হাতে হবিদ্রীবর্ণেব স্তর বাধিযা দ্রিব। রাখি- 
বন্ধনের মন্ত্রট এই, “ভাই ভাই এক ঠাই” ।« 

ত্রিশে আশ্বিন কলকাতায যে “বাঁখিবন্ধন” উৎসব অনুষ্ঠিত হল তাঁতে ববীন্দ্রনাথ 
সব|র সঙ্গে মিলিত হযে “বন্দেমাতবম সম্প্রাষ-পবিচালিত শোভাযাত্রাব পুবোৌভ।গে 
স্থান গাহণ কবলেন। কে তাবই বচিত 'বাংলাব মাটি বাংলাব জল" সংগীত । 
কবির বয়স তখন পযতাল্লিশ ৷ শবীবও বিশেষ হুস্থ ছিল না। কিন্তু সেই দিনগুলিতে 
তরুণ যৌবনে প্রমত্ত আবেগে তিনি ঝপিষে পড়েছিলেন শৃঙ্খলিত স্বদেশের 
মুক্তির আন্দোলনে | অগ্নিবাণীতে লেখা তার শ্বদেশপ্রেমাত্বক সংগীতগুলি সেই যুগেই 
তাব উদাত্ত নির্ভুক ক হতে স্বতঃউৎসারিত হযেছিল। প্রভাতকুমাব তাঁব 
ববীন্দ্রজীবনীব দ্বিতীয হণ্ডে [তৃতীয় সংস্কবণ ] ১২০ থেকে ১৫৫ পৃষ্ঠ 
রবীন্দ্রজীবনেয় সেই অবিদ্মবণীয় দিনগুলিব বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ কবেছেন । 

সেদিনকাঁব যে-সকল যুবক কবিব প্রত্যক্ষ প্রেবণায় প্রাণিত ও প্রবুদ্ধ হযেছিলেন 
তাদেবই একজন-_ রাঁধাকুমুদদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 

[6 9৪ 07019 006 00109000100869 19806181110 ০ 155019 10101) 808010 
6109 00106 0060 60 1:99] 60617 6588 9580 00 (11617 £091] %00 10621, 
[56079 0890 60 10996 110911, 510)086 91 ৪02017)6, 10 628 00108 01 0108 
61090, 36600০11650 [08016061010 800. €959 60078881060 608 20600) 
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009৮5 23 000910 01170920:9, 19915 5901716 0010 109 00008 6০ 6৪ 
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মিলটনের সঙ্গে তুলনা ঠিক সংগত হল না, কেন না লেখকেব ভাষাতেই বলা 
যাঁয়, সেই ম্বদেশ-প্রেমোন্মাদনাব দিনগুলিতে কবি যে মব গন বচনা কবেছিলেন 
কাব্য ও গীতিধর্ষে সেগুলি জন্মভূমিব উদ্দেশে ববীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ট গীতাঞ্চলি ৷ তাছাডা 
“খেযা” কাবাগ্রন্থে মকলিত কবিতাগুলি ১৩১২ সালেব আব্গাট থেকে ১৩১৩ সালে 
জোষ্ঠ--এই এক বৎসবেষ মধ্যে লেখা । খেষ|ব প্রথম কবিতা "শেষ 
খেষা, প্রকাশিত হয ১৩১২ সালেব আষাঢেব বঙ্গদর্শনে | প্রভাতকুমাঁব লিখেছেন, 
'কাব্যলক্মীব এই সোনাব কাঠি স্পর্শে কবিজীবনে নৃতন খুব ধ্বনিষা উঠিল । 
দেশেব বিচিত্র আন্দোলনেব চবম উত্তেজনাব মর্ধে কবিচিন্ত ক্ষণে ক্ষণে পরম 
গভীবেব মধ্যে অবগাঁহনেব জন) আকুলিত হইতেছে ।”” 

কিন্তু রাজনীতিব স্বভ।বকুটিন পথ কবিব পথ নয। তাই দেশপ্রেমের পবিত্র 
হোমবহ্ছি অন্তবে প্রোজ্জন বেখেই বাজনীতিব হট্টগোল থেকে দূরে সবে দাডাবাব 
জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল হল । দেখা যাচ্ছে, বাখিবন্ধন উৎসবেব ছু'মাস যেতে না যেতে 
ববীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালের ২৬শে অগ্রহাযণ বামেন্তরতুন্দব ত্রিবেধীকে এক পত্রে 
লিখছেন, 'উন্মাদনায যেগ দিলে কিয়২পবিম।ণে লক্ষ্যত্রষ্ট হইতেই হয এবং তাহার 
পবিণামে অবসাদ ভোগ কবিতেই হয । আমি তাই ঠিক করিযাছি যে, অগ্নিকাণ্ডের 
আয়োজনে উন্নন্ত না হইযা যতদিন আধু আছে, আমাব এই প্রদীপটিকে জালিযা 
পথেব ধারে বসিয়! থাঁকিব.।”৮ 

বলাই বাহুল্য, ববীন্দ্রনাথেব 'এই প্রদীপটি কোনোদিনই নেতে নি। 
তাছাড়া, একথা অবশ্যই শ্বীকাঁৰ করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ কর্মকুঠ স্বপ্রলোকেব 
কবি কোনোদিনই ছিলেন না। তাঁর কর্মজীবন এবং কবিজীবন একই সঙ্গে 
পাশাপাশি চলেছে । তবে তীর পথ একলা চলার পথ'। সবার সঙ্গে চল তার' 
শবতাঁবধর্ম ছিল না বলেই কিছুদূর এগিয়ে তার অন্তরে দেখা দিয়েছে কুঠা, চিত্তে 


খই রবীন্দ্রকবিত্াাশতক 


জেগেছে অবসাদ । কবির এই আত্মিক ছন্্-সংক্ষোভ ও তা থেকে উত্তরণের 
ইতিহাসের সাক্ষী 'খেযা'র কবিতাগুলি। এক বৎসর ধকে কবিমানস দবিবা-ছন্দে 
আন্দোলিত হতে হতে যখন তার “অন্ুর্যম্পশ্ত' সাধনাষ নিমগ্ন হতে পেরেছে 
তখনক|র কবিরুতি হল ধদঘি? | 


এ 

বাঁজখেখবেব “অন্থূর্ম্পন্ত' অভিধাটি ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্প্রযোজ) হল কিনা সে বিষষে 
মতভেদ থাকতে পাবে । কিন্তু কবিকে যে কাব্যমীমাংসাঁকার চাঁব শ্রেণীতে বিন্যস্ত 
কবেছেন,_ প্রাযোজনিক, দত্তাবসর, নিষপ্ন এবং অনূর্যম্পশ্য-_তা৷ চিবকালের সত্য । 
আঁপতকালীন প্রযোজনে কবি যখন অশিববিন।শী প্রেরণা লেখনী চালনা করেন 
তখন তব বাঙ্নিঞিতি যতই সার্থক 9 সুন্দৰ হোক, তাকে প্রাযোজনিক ব্ল! 
অসঙ্গত হবে না। এই প্রাযোজনিক স্তব থেকে অস্থ্ষম্পশ্ট স্তুবে কবিমানসেব 
প্রত্যাবর্তনের আত্মিক ইতিহাসই পবিলক্ষিত হবে খেযষাব বিভিন্ন পর্ধাষেব 
কবিতায় । বিশেষ কবে দিঘিতে। 

কথাটা আবেকটু স্পষ্ট কব! প্রযোজন। জ্যাক মাবিতা তাব %079950 
[0৮এ1600. 20 418 870. 009৮? গ্রন্থে নগণ্য কবি ও মহৎ ববিব পার্থক্য বিশ্লেষণ 
কবে বলেছেন, 

[10901980159 90006101001 0011001 [009%8 19 19010) 11 9, 100085 ট5৮11101)6 
00 %6 8 001001087%015915 80006100181 1659] 01 609 ৪809]. 97986 00915 
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রবীন্দ্রনাথের “দিঘি” কবিতাব ভাববস্তর সঙ্গে দার্শনিক ম।রিতাব এই মন্তব্যের 
আশ্চর্য সাদৃন্ঠ লক্ষ্য করাব মতো! | ববীন্দ্রনাথ দিঘিকে বলেছেন 'তুমি নিবিড় নিশীথ 
বাত্রি” মাবিতী। তাকেই বলেছেন 49881%9 018? | ববীন্দ্রনাথের ভাষাঁষ “কুলে 
কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো / শীতল জলবাঁশি", মাবিত্ীর ভাষায় তা-ই 
ইযেছে 9990 96919 ০061 ভা1)1010 16 16101059 

মারিতাঁব বক্তব্য হল, মহৎ কবিবা যখন কবিতা বচন। কবেন তখন তাঁবা 
48880920 1060 0009 05215801006” | এই প্রসঙ্গে সেণ্ট জন অব্দি ক্রসের 108]. 
01816 ০ 609 ৪০০1-এব কথ! অবশ্বই মনে পড়বে । তিনি ছুটি কঙ্ণা রাত্রির কথা 


দিঘি খও 


বলেছেন, 181) 01 029 9920869' এবং “1876 ০1 008 900৮ | 118৮-এর অর্থ 
হল ত্যাগ ও সর্বপ্রকার আসক্তি ও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ি।১, 

সাধক-সন্ন্যাপী সেণ্ট জন [ ১৫৪২-১৫৯১] অবশ্য ভক্তিতত্ব ব্যাখ্য। করতে 
গিয়েই ছুটি কৃষণ বাত্তির কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রসঙ্গেই ব্যক্তিত্বের 
দুটি স্তবের উল্লেখ করেছেন। “সাহিত্য; গ্রন্থে সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে তিনি 
বলেছেন, “আমাদের অস্তিত্বে মধ্যে দুইটা! অংশের অস্তিত্ব অনুভব কবিতে পাবি। 
একটা অংশ আমার নিজত্ব। আর একটা অংশ আমার মানবত্ব ।***সাহিত্যক|বেব 
সেই মানবত্বই স্জনকর্তা ।১১১ “শান্তিনিকেতন, প্রবন্ধমালাষ 'আত্মার দুষ্ট প্রবন্ধে 
তিনি 'জীবচৈতত্য” এবং “বিশ্বচৈতন্'_-এই ছুটি শব্দ ব্যবহাঁব করেছেন । বলেছেন, 
'আমি একটা আববণেব মধ্যে আবৃত হযে পৃথিবীতে সঞ্চরণ কবছি। ডিমেব মধ্যে 
পক্ষিশিশ যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মল।ভ করে না এও সেই বকম। এই অক্ফুট 
ছেতনাব ডিমেব ভিতব থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম । সেই জন্মের দ্বাবাই 
আমব] ছ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থৰপে জন্ম_-জীবচৈতন্যেব বিশ্বচৈতন্যেব 
মধ্যে জন্ম ।'১২ “আত্মার প্রকাশ নিবন্ধে অহং এবং আত্মা--এই ছুই ভাগে 
ব্যক্তিত্বকে প্রক।শ কবা হযেছে। “আত্মার প্রকাশবপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার 
একটি বৈপবীত্য আছে ।- আত্মা অনন্তেব মধ্যে সঞ্চবণ কবতে চায়, অহং বিষষেব 
মধ্যে আসক্ত হতে থাকে 1১১৩ 00915010811? গ্রন্থে “ছ্বিতীয জন্মেেব আলোচনা 
তিনি এই অহং এবং আত্মীকে বলেছেন 06050081165 01 89]1 এবং 40978008165 
01 8)01,-- 

[116 1019 01190 ০1 17180) 19 00 1798 1)18 [09150108116 01 8911 100 6179 
06750091165 01 8001) 60 ঠ0110 1015 10 810 107088 11160 6109 10910 100052- 
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কবিব্যক্কিত্বেব এই 40880881165 ০৫ ৪001'-ই *বিশ্বচৈতন্য” ॥ তাকেই 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানবত্ব' । এই মানবত্বই সত্যকার হজনকর্তী। উপনিষদেব 
গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং তত্বেব ব্যাখ্যা তিনি বলেছেন, এই 'অগোচবের সঙ্গে 
যোগের জন্য আমাদেব বিশেষ অন্তরি্ট্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাত 
ক'বে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তষ্ট থাকতে পাবে না।”১ৎ মানুষের সাধন! 
€গুহাহিত', এই অর্থে যে তা 'মাহ্থষেব চিন্তকে গভীরতার নিকেতনেঃ নিয়ে যায়। 
এই "গভীরতাঁর নিকেতনে' যাওযারই বপক হল দিঘির জলে অবগাহন । এই 


৭3 রবীন্দ্রকবিতাশতক 


অর্থেই মাবিঙাব মন্তব্যটি পুনঃম্মরণীয় : 01988 7086৪ 06808001060 69 


01681%9 0181)6 800. 6000 6138 0990 ৪6615 05] 1101) 16 19605, 


এবার কবিতাটির অঙ্গসন্ধিগুলির তাৎপর্য সন্ধানে চেষ্টা করা যেতে পারে। 
প্রথম স্তবকেই দেখ] যাচ্ছে কবি বলছেন, “সেই গোঁধুলি এল এখন, সুর্য ডুবুডুবু / 
ঘবে কিমন বয়?” অর্থাৎ আত্মার অতল গভীবতায় গলিয়ে যাওয়ার লগ্ন 
হল গোধুলি। 

ব্লাই বাহুল্য, রবীন্দ্মানসে গোধুলিলগ্ন বিশেষ তাতপর্ষে অভিব্যপ্তিত। 
প্রথমে “ছিন্পত্বাবলী'ব কযেকখানি চিঠিব দিকে দুষ্ট নিবন্ধ কবা যেতে পাঁবে। 
ছিন্নপত্রাবলীব পত্ররচনাব যুগ হল কবিজীবনে পদ্মার যুগ। তিনি ১৪০ সংখ্যক 
চিঠিতে লিখছেন, 'সন্ধ্যাবেলাকাব নিস্তবঙ্গ পন্ম।(ব উপবকাব নিস্তব্ধতা! এবং অন্ধকাঁব 
ঠিক যেন নিতান্ত আমাব অন্তঃপুবেব ঘবেব মতো" **| জীবনেব যে গভীবতম 
অংশ সর্বদা! মৌন এবং সর্বদা গোপন -সেই অংশটি যেন আস্তে আস্তে বেব হযে 
আসে পন্ম।তীবেব অনাবৃত সন্ধ্য।য ।' ১৪৫-সংখ্যক চিঠিতে লিখছেন, সন্ধ্যাবেলায় 
“আকাশে নক্ষত্রলোক থেকে আব পন্মাব স্ুদূব ছাযাময তীববেখা পর্যন্ত সমস্ত 
বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুদ্িকে একটি নিভৃত আবামেব গোঁপন গুহেব মতো ছোটো 
হযে খিবে দঈডায-_আমাব মধ্যে যে ছুট প্রাণী আছে, আমি এবং আমাব সেই 
অন্তঃপুরবাঁপী আত্ম, এই ছুটিতে মিলে সমস্ত ঘবটি দখল কবে বসে থাকি ॥ ২৪৬- 
সংখ্যক চিঠিতে শিলাইদহ সম্পর্কে পিংছেন, এখাঁনে কোথ|৪ কিছু নেই, কেবল 
নীল আকাশ এবং ধূসব পৃথিবী, এবং তাঁবই মাঝখানে একটি সপ্গিহীন গৃহহীন 
অনীম সন্ধ/-_মনে হয় যেন একটি সোনাব চেলি-পব! বধূ অনন্ত প্রান্তরেব মধ্যে 
মাঁথায একটু ঘোমট1 টেনে একল! চলেছে । " তাব বব যদি নেই তবে তাকে এমন 
সোনাব বিবাহবেশে কে মাজিয়ে দিলে !, 

এই পত্রপ্রচ্ছে ববীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা শব্দটি ব্যবহার করলেও আসলে ওটি হল দিন ও 
বাতির সন্ধিলগ্ন- গোধুপিতে তার শুক এবং নিশাবস্তে তাব সমান্তি। যে-লগ্নে 
আকাশে সোনার-চেলি-পরা1 বধূ কবিদৃ্টিতে ধরা দেয সে-লগ্নই প্রকুতপক্ষে 
গোঁধুলিলগ্ন। 

রবীন্দ্রকাব্যলোকে স্বভাবতই এই গোধুলি-সন্ধ্যা বারংবার দেখা দিয়েছে। 
'মানসী'র “গোধুলি' কবিতায় কবি বলেছেন 
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নিচ্ষল দিবস অবসান-_ 

কোথা আশা, কোথ। গীতগান ! 

স্তযে আছে সঙ্গিহীন প্রাণ 
জীবনের তটবালুকাষ। 

দূরে শুধু ধবনিছে সতত 

অবিশ্রীম মর্মবেব মতো, 

হদয়েব হত আশা যত 
অন্ধকাবে কাদিয়! বেড়য | 

'মানসী”তেই “সন্ধ্যায়? কবিতাষ কবব অন্তবঙ্গ অভিলাষ ভাষ। পেযেছে-- 

খুলে দও বেশভার ঘনন্সিগ্ধ অন্ধকব 
মোবে ঢেকে দিক স্তবে স্তবে। 

রাখো এ কপোলে মম নিদ্রব আবেশ-সম 
হিমস্সিগ্ধ কবতলখানি | 


“মোনাব তবী ব 'শৈশবসন্ধ্যা কবিতা কবি নিজেকে মগ্ন কবে দিযেছেন “অতলেব 
তলে" । কিন্তু কবিম|নসে গোধূলি-সন্ধ্যাব পূর্ণাঙ্গ চি্রটি পরিস্ফুট হযেছে “খেযা'ৰ 
“গোধুলিলগ্র" কবিতা । সেখানে কবিব অহৃবে ছিন্নপত্রাবলীব চেলি-পবা-বধূটিই 
বাসনাবাঁপিত মৃতিতে দেখা দিষেছে__ 


আমার গোঁধুলিলগন এন বুঝ কাছে 
গোধুলি-লগন বে । 

বিবাহের রঙে বাঁডা হযে আসে 
সোনার গগন 'বে। 


কবিতাব দ্বিতীষ ও চতুর্থ স্তবকে কবির সাবাদিনম[ন িভ।বে অতিবাহিত হযেছে 
তাবই বর্ণন। দিষে অস্ঠিম স্তবকে কবি বলছেন 


আমি জাঁথি যে আমার হযে গেছে গনা 
গোধুলি-লগন বে। 
ধূপব আলোকে মুদ্রিবে নযন 
অস্ত-গগন রে-- 
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার 
কে লইবে টানি বাহুটি আমাব, 


৭৬ ববীন্দ্রকবিতাশতক. 


আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গাঁনে 
কবিবে মগন বে-- 
সব গান সেবে আদিবে যখন 
গোধুলি-লগন বে ! 

কবিতাটি যেন "দিঘি'ব পূর্বাভাস ! এ মিলন যে কবি এবং তব অন্তঃপুরবাঁসী আত্মার 
মিলন, তার সংকেত বযেছে উপান্ত বাক্যে -*'আমাধ কে জানে বী মন্ত্রে গানে | 
কবিবে মগন বে? এখানেই “ঘবে কি মন বধ" বাক্যেব তাৎপর্য নিহিত আছে। এ 
ঘব হচ্ছে অহং-এব সংসাব, জীব-চৈতন্তের আসক্তিক্ষেত্র । গোধুলিলগ্নে কবি 
এই নিজন্বেব গণ্তী পেবিষে মানবন্তেব বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ হন। এই মানব 
তীর হথজনকর্তা । 
৫ 
দ্বিতীয স্তবকে কৰি তাঁব অস্থংপুবধাসী আত্মাব প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। দিঘিব ৰপকে তাব 
বর্ণনা হল “কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীব ঘন কালো / শীতল জলবাশি । কিন্ত 
তখনও জীবচৈতগ্ত সম্পূর্ণ বিলুপূু হয নি। জলের কিনাবায দিনশেষে 
আলে।টি তারই প্রতীক । তাব উপমান হুল শ্বশুবগৃহ্যাত্রিণী বধূব পিতৃগৃহেব দিকে 
“নযন বাঙা কবে ফিবে চাওয়া । তাব মম্খৈ আছে দয়িতমিলনেব আনন, পেছনে 
পিতৃগৃহত্যাগেব বেদনা । 

তৃতীষ স্তবকে, পূর্বেই বলা হয়েছে, দিঘিব জলে ডুবে যাঁওযার আনন্দ এবং 
সন্তবণেব উল্লাম ভাষা পেষেছে। এই স্তবকেব প্রথমার্ধে আছে ডুবে যাওয়ার কথা । 
'ডুবে যাবাব স্থখে আমার ঘটেব মতো! যেন / অঙ্গ উঠে পুবে । ঘটেব মতো পূর্ণ হযে 
ওঠার বাচ্যোতপ্রেক্ষাটি ডুবে যাঁঝাব স্ববপীবর্ণনায় অনব্য । ডুবে যাঁওযাঁব প্রসঙ্গে 
মনে পড়ছে কবিব তেইশ বসব বয়সে লেখা [ ভারতী, বৈশাখ ১২৯১] "ডুব 
দেওযা” প্রবন্ধটি । এই প্রবন্ধে কবি বলছেন, 'জগতেব সর্বত্রই অতল সমুদ্র", কিন্ত 
“ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকাঁব সকলে নাই৷ এই প্রবন্ধে "দিঘি' নেই, আছে 
সমুদ্র । এ সমু্র “বিশ্বচরাঁচরেব মহীসমুত্র' ৷ ববীন্দ্রনাথ বলছেন, “সীম! এবং 
তুলনীয়তা কেবল উপবে, একবাব যদি ইহা ভেদ কবিয়া ভিতবে প্রবেশ করিতে 
পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত । এতবভ প্রীণ কাহাব 
আছে সেখানে প্রবেশ কবিতে পারে, বিশ্বচরাচরেব মহা'সমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে 
পাবে 7১৬ এখানে তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নাকারে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, দীর্শনিক 
মারি নগণ্য কৰি এবং মহৎ কবির পার্থক্য দেখিয়ে তাকেই স্থপরিস্ফুট করে 
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তুলেছেন। রামপ্রমাদ ভক্তিতত্বের প্রেরণায় ংলেছেন "ডুব দে মন কালী বলে, / 
হদি-যত্বাকরের অগাধ জলে । রবীন্দ্রনাথ ভক্ত নন, কবি। কিন্তু কবিত্বও 
সাধনা । তাই হ্ৃর্দযের অতল অগাধ জলে তীকেও ডুব দিতে হয় । 
তৃতীয় স্তবকের শেষার্ধে আছে সন্তরণেব উল্ল।মে 'সকল-হাবা দেশে” চলে যাবার 
কথা । এটি পূর্ণতারই ব্যগ্তনাগর্ভ উক্তি । 889081165 গ্রস্থে ববীন্দ্রনীথ বলেছেন 
$9090109 10210109 19 90008109998, | বলাকা" “চঞ্চলতা” কবিতাও আছে 
“যে মুহুতে পূর্ণ তুমি সে মুহুর্তে কিছু তব নাই, 
তুমি তাই 
পবিত্র সদাই ।" 
অন্দিক দিযে দেখলে এই 'সকল-হাঁব দেশ'ই “সব্-পেষেছিব দেশ” । তাই শেষোক্ত 
কবিতাব অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন 
ধুষে ফেল্‌ বে পথের ধুলো, 
নিযে দে বে বোঝা, 
বেধে নে তোব সেতাবখান। 
বেখে দে তোব খোজ] । 
প] ছড়িয়ে ঝন্‌ বে হেথায 
সাবাধিনেব শেষে, 
তাবায-ভরা আকা শতলে 
সব-পেয়েছিব দেশে । 


৬ 
কৰিব উপলব্ধি তুঙ্গশিখবে আবোহণ কবেছে কবিতাব চতুর্থ সতবকে। তার 
প্রথমার্ধে কবি বলছেন 
ওগো! বোবা, ওগো কালো? স্তব্ধ স্থগন্তীর 
গভীর ভয়ংকব, 
তুমি শিবিভ নিশীথ রাত্রি বন্দী হযে আছ, 
মাটির পিগব | 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বখ্সব তিনেক পবে লেখা “রাঁজা” নাটকের কথা মনে পড়বে। 
বাঁজা “'আধাব ঘবের রাজা' | তাই তাব ইংবেজি অন্বাদেব নাম 1108 ০1 69 
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৭৮ রবীন্ত্রকবিতাশতক 


এই 'আধার ঘরের রাজা'র কল্পনা খেয়াতেই আছে । . 'আঁগমন* কবিতায় কবি 
বলেছেন "গভীর রাতে এসেছে আজ আধার ঘরের রাজা । রাজা, নাটকে 
রাণী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন ঘটে অন্ধকারে | দাঁসী স্ুরঙ্গমা বলছে, 'এ-ঘর 
মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীয় বুকের মাঝখানে তৈরি । তোমার জন্যেই 
রাজা বিশেষ কয়ে কবেছেন। তার কথ'শুনে রাণী জানতে চাইলেন, “তায 
ঘরের অভাব কী ছিল যে, এই অন্ধকার ঘবটা বিশেষ ক'রে করেছেন? উত্তরে 
স্থরঙ্গমা বলছে, “আলোর ঘবে সকলেরই আনাগোনা_-এই অন্ধকারে কেবল 
একল। তোমাব সঙ্গে মিলন ।' 

রাজ! নাটকের 'এ-ঘর মাটিব আবরণ ভেদ করে পৃথিবীব বুকেব মাঝখানে 
টৈরি'__এই উঞ্চি দিঘি কবিতাব “তুমি নিবিভ নিশীথ রাত্রি বন্দী হযে আছ, / 
মাটির পিঞ্তব'--এই কবিবাঁক্যেবই গ্যভ।স্য | 


কবি দিঘিকে বলেছেন “বোবা” 'কালো”, ্ত্ধ স্থগন্ঠীর, গভীর ভযংকব?। 
ছিন্নপত্রাবলীর ১৪০-সংখ্যক চিঠিতে কৰি “জীবনের যে গভীবতম অংশ সর্বদা মৌন 
এবং সর্বদা! গোপন” তাব কথা বলেছেন। এই “মৌন অর্থেই দিঘি বৌবা। 
শান্তিনিকেতনে'ব গুহাহিত' প্রবন্ধে "স্তব্ধ স্তুগন্ভীব” এবং “গভীর ভযংকবের অর্থ 
বিশ্লেষিত হযেছে । কবি বলছেন, “হে গুহাহিত, আমাৰ মধ্যে যে গোপন পুরুষ, 
যে নিভৃতবূসী তপস্থীটি বয়েছে, তুমি তাঁবই চিবন্তন বন্ধু , প্রগাট গভীরতাব মধ্যেই 
তৌমবা দুজনে পাশাপাশি গাযে গাষে সংলগ্র হযে বযেছ-__সেই ছাযাঁগন্ভীব 
নিবিড নিস্তন্ধতাঁব মধ্যেই তোমব| "ছা স্থপর্ণ] সযুজা সখাযাঁ, | * তোমাদের এই 
পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি কবছে ততই তাব কাব্য সংগীত 
লপিতকল! অনির্বচনীয বলেব আভাসে বহন্তময হযে উঠছে ।, 

এই উদ্ধাতিব শেষ বাঁক্যে বযেছে কবিতাব চতুধ শ্তবকেব দ্বিতীযাঁধে ব অর্থ- 
সংকেত । কবিতাষ দিঘি হযে উঠেছে ্প্রণেব নিকেতনের দর্পণ | মেই প্রাণে 
নিকেতনে আছে ধুলাব ধবাব কাজেব বঙ্গভূমি। কবিমানমেব আত্মাব অতল- 
গভীরতার নিস্তবঙ্গ দিঘিজলেব দর্পণেই তার স্বরূপ ফুটে ওঠে । 

আত্মনিমগ্তায--দ্িখির বপকে অতল জলেব গভীরে ডুবে যাওয়াতেই--কবির 
মুক্তি। পঞ্চম স্তবকের 'মরণভরা বুকের আলিঙ্গন? ধন্যালোকে হবে আত্মার মধ্যে 
অহং-এব, বিশ্বচৈতন্তের মধ্যে জীবচৈতন্তের বিলোপসাধন | এই প্রসঙ্গে 'সোনার 
তরী'র “হদয়-যমুনা"র ভাবানষঙ্ষ মনে পড়বে। মুক্তপ্রেমের পরিবেশরচনার 
প্রয়োজনে “যমুনার কল্পনা অপরিহার্য হলেও আসলে কবিতাটির নামকরণ হৃদয়- 


দিঘি ৭৪ 


যমুনা না হয়ে হাদয়-সরপীও হতে পারতো। তার অন্তিম স্তবকে কৰি 
বলছেন 
যদি মরণ লভিতে ৮ এসে! তবে ঝাপ দাও 
সলিল-মাঝে । 
নিগ্ক শান্ত সুগন্ভীর . নাহি তল, নাহি তীর, 
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে। 
নাহি রাত্রি দিনমান-__ আদি অন্ত পরিমাণ, 
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে । 

এই কবিতাষ দিঘির অনেক রূপকল্পই আভাসিত হয়েছে । তফাৎ এই যে, হাদয়- 
যমুন! বিশুদ্ধ প্রেমেব কবিতা বলেই সেখানে আছে “আমি” আব 'তুমি'র লীলা । 
দিঘি কবিতায় আছে ছুই-আমি'ব কথা । অর্থাৎ দ্িঘিতে মানবত্বেব কাছে 
নিজত্বেব নিঃশেষ আত্মনিবেদন, তাবই ফলে ঘটেছে পবিপূর্ণ বন্ধনমোৌচন। 

চতুর্থ স্তবকে দিঘি হযেছিল পাখিব জীবনের-_প্রাণেব নিকেতনের-__দর্পণ | 
উপান্ত স্তবকে দিঘিব কালো জলে আকাশ ঘনিষে এসেছে “ঘুমঘোরেব মতো? । 
“মানসী"ব যুগে সন্ধ্যার হিমন্সিপ্ধ কবতলাঁনি কৰিব কপোঁল স্পর্শ করেছিল 'নিত্রার 
আবেশ-সম' | “ঘুমঘেোবণ আর "নিদ্র(ব আবেশ" অভিন্নর্থবযগক | কিন্তু দিঘিব 
বুকে ঘুমঘোবেব মতো ঘনায়মান আকাশের কল্পনায কবির বিশ্বচৈতন্যে আঁক।শ- 
পৃথিবীব সম্মিলন সম্পূর্ণ হযেছে। 

কবিতাঁব অন্তিম স্তবকে আছে অবগাহনের অবল।ন-ঘোষধণা। গানেব পবি- 
ভাষাঁষ এ যেন সমে এসে থামা। “দিন ফুবাল রাত্রি এল, কটিল মাঝের বেলা / 
দিঘির কালে! নীবে।। 


আলোচনা উপসংহাবে আবাব জ্য।ক মাঁবিত্বাীব কথা ন্মরণ করতে হবে। তিনি 
বলেছেন, 5096৪ 01 £90109**1)907 1659 6109 81)07198 01 61689 0801) 96619, 
উক্তিটিকে প্রসক্গচ্যত কবে দেখলে তুল কবা হবে। মারিত্া “হুষ্টিব আবেগ 
[ 9:9959 92০06107 ] গ্রসঙ্গেই মন্তব্যটি কবেছেন। কিন্ত প্রতিভাবান কবিও 
অনুক্ষণ হ্থট্টির আবেগে “বিভোব হযে থাকেন না। তাঁকেও ঘরসংসার কবতে 
হয, জীবনেব দায়-দায়িত্ব পালন করতে হ্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পী, শুধু কবি 
ছিলেন না। “ছিন্গপত্রাবলী”র একখানি [ ১০৭-সংখ্যক ] চিঠিতে তিনি লিখছেন, 
'আমার ক্ষুধানল বিশ্ববাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা! প্রসারিত 
করতে চায়। আমর! বলেছি, রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও কর্মী। বন্ধিমচন্ত্রের 


৩ 


রবীন্দ্রকবিতাশতক 


ভাষায় বলতে গেলে, বৃত্তিনিচযের প্রন্ফুরণ ও স|মঞ্জস্য বিধানের ফলে তার ব্াক্তিত্ব 
পূর্ণ-মনুষ্যত্েব প্রতীক | এই বিশ্বমন৷ সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্ব যখন তার অন্তরক্গতন্ন 
কবিসত্তার সথজনাবেগে আবিষ্ট হয় তখন সে আত্মার অতল গভীরুতায় ডুব দেষ! 
এই অবগাহনেব অভিজ্ঞতাই দিঘির রূপকল্পে অনবদ্য কাব্যকূপ লাভ করেছে । 


উল্লেখপঞ্জী 


“চিত্রগীতমযী ববীন্দ্র বাণী', ডঃ ক্ষুদিবাম দাস, পৃ ১৩৯ ৪*। 

“রবি রশ্রি', পশ্চিমভাগে £ দ্বিতীয় খণ্ড, পরিবধিত ষষ্ঠ সং, পৃ ১০৩। 

'রবীন্দ্র-সক্ট-সমীক্ষা” ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধায়, দ্বিতীয খণ্ড, ১৩৭৬, পৃ ২৩৩। 

রষ্টবা, কবিমাননী ২, পৃ ১৪১। 

দ্রষ্টবা, ববীন্দ্রজীবনী ২, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায, তৃতীয সং পূ ১৩৯। 

প5015 23 ৪, 0১০01.1০2] প.)11010617,090:0610 9001 01178010", 00 170-171. 
ববীন্্রজীবনী ২, পূ ১৩৪। 

তদেব, পৃ ১৪৫। 

দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-২, পৃ ১৪১। 

এই তথা জানিয়েছেন আমাদের প্রিষবন্ধু অধ্যাপক ফাদাব পি ফালেশ, এদ জে, 
এম এ । 

রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী ) ৮, পূ ৩৫২। 

রবজ্রচনাবলা (পশ্চিমবঙ্গ সরকাব )-১২, পৃ *৩। 

তর্দেব, পৃ ২৪১। 

চ১51501721105 (1৬ ,০1011187) ১, পৃ ৯৭-৯৮। 

ববীন্্রবচনাবলী (প ব. সবকার ) ১২, পৃ ৩৩৫। 


, ববক্দ্রবচনাবলী ( বিশ্বভারতী ), অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ ১৭। 


শুভক্ষণ 


১ 


১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বাঙালী 
জীবনে তাকে পরম শুভক্ষণ বল। যেতে পাবে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ শ্বয়ং ১৩১২ 
সালে রচিত “বিজয়া-সম্মিলন' প্রবন্ধে 'শুভক্ষণ' শবটি বিশেষ তাৎ্পর্ধের সঙ্গেই 
ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, “বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্যঙ্থবূপ হইয়া 
সমস্ত বাঙালিব হৃদয়ে এক-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা 
ত্্া ছুটিয়৷ গেল অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়। দেখিতে পাইলাম 
বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হদযের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মৃতি বিরাজ 
করিতেছে ।***আমাদের গাহস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি 
নৃতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়৷ উঠিতেছে_ সেই বর্ণ আমার্দেব পমস্ত দেশের নব- 
আশাগ্রদীঞ্চ হৃদয়ের ব্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল,__বাংল। দেশের এমন 
শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম 1+১ 

সেই শুভক্ষণের ন্ব্দেশপ্রেবণা রবীন্দ্রমাননকে কিভাবে অন্রপ্রাণিত করেছিল 
সেকথা সর্বজনবিদিত। সেদিন রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে প্রবন্ধে বক্ত তায়, এবং 
জাতীয় আন্দোলনকে সুসংহত রূপ দেবার জন্য “্বদেশী সমাজ' নংগঠনের সুম্পষ্ট 
পরিকল্পনায়, জনসমাজের পুরোভাগে এদে দীড়িয়েছিলেন । ১৩১২ সালের আশ্বিনে 
প্রকাশিত “অবস্থ। ও ব্যবস্থা” প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, “কি আমাদের প্রত্যেকের 
ব্যক্তির গ্রকৃতিতে, কি জাতিব প্রকৃতিতে, কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে 
নিংশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে-- 
সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জলিতেছেই । 
যখন কোনে। বৃহৎ আকর্ষণে আমর আপনার্দের আরামের, আপনাদের স্ছার্থের 
গহবর ছাড়িয়। আপনাকে যেন আপনার বাহিঝে প্রবলভাবে সমপণ করিতে পারি, 
তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না, তখনই আমরা আমাদের অন্তনিহিত 
অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি-_নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল বলিয়া মনে 
হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ 
বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং 
জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।৮২ 

শ ২/৬ 
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কোনে! একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার 
জন্য প্রতীক্ষা”, “কোনো বৃহৎ আকর্ষণে “আপনাকে যেন আপনার বাহিরে 
গ্রবলভাবে সমপণ্* করার ব্যাকুলতাই “খেয়া” কাব্যগ্রন্থের "শুভক্ষণ' [এবং 'ত্যাগ” ] 
কবিতায় বপকাশ্রিত কাব্যরূপ লাভ করেছে । *শুতক্ষণ' এবং 'ত্যাগ” রচিত হয় 
বোলপুরে, ১৩১২ সালের ১৩ শ্রাবণ । এই যুগল-কবিতা৷ কোথাও পৃথকৃভাবেই 
প্রকাশিত হয়েছে, কোথাও কেবল গুভক্ষণ” নামে ছুটি গৃথক্‌ স্তবকে গ্রথিত হয়েছে। 
শুভক্ষণে” আছে প্রতীক্ষার কথা, "রাজার ছুলাল যাবে আজি মোর / ঘরের সমৃখ 
পথে'। বালিকা তার মাকে বলছে, “আজি এ প্রভাতে গুহকাজ লয়ে / বহিব বলো 
কী মতে ?' সুতরাং গৃহকাঁজ ছেড়ে সে রাজার ছুলালের দর্শনাভিলাষে নিজেকে 
স্সঙ্জিত করেছে। ত্যাগ” কবিতায় বাঁজার ছুলাল বালিকার ঘরের সমূখপথে 
তার হ্র্ণশিখর রথে চলে গিয়েছে। বালিক! তার বুকের মণিহার ছি'ড়ে তার 
উদ্দেশে সম্পণ করেছে । কিন্তু রাজার ছুলাল তার শ্রেষ্ঠধনকে গ্রহণ করে নি। 
'তাব “নিঃশেষ নিবেদন? নিচ্ষল হতে দেখে সে ব্যথিত চিত্তে মাকে বলছে : 

মোর হার-ছেড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে 
রথের চাকায় গেছে সে গুড়ায়ে, 
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে 
পড়ে আছে শুধু আক1। 
আমি কি িলেম কারে জানে না সে কেউ 
ধুলায় রহিল ঢাকা । 

সুতরাং এই কবিতা-যুগল একই রূপকাশ্রিত হলেও অন্তগুটি উপলব্ধিতে ছ্বিধা- 
বিভক্ত। 


৮ 
কবিমানসের এই অস্তগৃ€ বেদনার রুহন্ত উন্মোচনের পূর্বে ১৩১২ সাঁলের সেই 'মহা- 
আহ্বান+, “সেই বৃহৎ আকর্ষণ'কে কবি যে-রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন তার 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর! আবশ্যক। নগরপরিক্রমারত রাজার ছুলাল বা! হৃদয়বল্পভের 
ষে-রূপক ণশুতক্ষণে' অবলম্বিত হয়েছে, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে তার সাক্ষাৎ 
বারবার পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে সংকলিত হল : 

অশ্থঘোষের “বুদ্ধচরিতে'র তৃতীয় সর্গের ১৩-২৩ শ্লোক রয়েছে দিদ্ধার্থের 
নগরপ্রবেশের বর্ণনা! । অশ্বঘোষ বলছেন, 
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"তারপর মহিলার! ভূতের মুখে কুমারের আঁগমনবাা শুনে মান্যদের 
অনুমতি নিয়ে তাকে দেখবার জন্য প্রাসার্দে আরোহণ করলেন । নাব্রীকুল 
কৌতুহলাক্রাস্ত হওয়ায় তীরের মধ্যে কারে শিথিল কটিস্ত্রের বারা! চলার ব্যাঘাত 
জন্মাল। সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়াষ কারো চোখ আকুল হযেছিল, কারে! 
অলংকার হয়েছিল বিপর্বস্ত। এদের মধ্যে কোনো কোনো কৌতুহলান্রান্তা 
নারীর ত্ববিতগমনের বাসনা সত্বেও বিশাল নিতম্ব এবং পীন পয়োধরভার ত্রুত- 
গতির প্রতিবন্ধক হয়েছিল। কেউ কেউ আবার দ্রুতগমনে সমর্থ হয়েও মন্দগতি 
অবলম্বন করেছিলেন। গোপনে যে সব অলংকার ব্যবহার্য, লজ্জাবশত সেগুলিকে 
গোপন করার জন্যেই মন্দগমনের ছিল প্রযোজন। [হিয়া প্রগলভানি 
নিগৃহমানা রহ্‌ঃপ্রধুক্তানি বিভৃষণ[নি। ] ""গবাক্ষপথে বিনিগত পরস্পর 
কুগুনঘংলগ্ন নারীদের মুখগুলি বাতায়ন-সংলগ্ন পল্সের মতো শোভা পাচ্ছিল। 
শরীরশোভায এবং সম্পৎ-শোভাষ সমুজ্জল সেই বাজপুত্রকে দেখে নারীবৃন্দ শুদ্ধ- 
চিত্তেই বলেছিলেন, এ'র ভার্ষা ধন্ত1 । কিন্তু তাদের চিত্তে অন্য কোনো ভাবের 
উদ্দয় হয়নি।” এই বর্ণনায় অশ্বঘোষ সমাজনীতি ও শ্রেয়োবোধকেই বড় করে 
দেখেছেন। রাজপুত্রকে দেখবাব কৌতুহল নারীদের রয়েছে, কিন্তু দেখার পর 
কোনে বামনা তাদের জাগ্রত হয়নি। “এর ভার্ধা ধন্যা”--একথ। উচ্চারণ 
করেছেন বটে, কিন্তু সেখানে ঈধার কোনো স্থান নেই। তাঁরা বলেছেন 
“শুদ্ধৈর্মনোভিঃ খলু নান্ততাবাৎ।” 

বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নগবপরিক্রমার একটি অবিন্বরণীয় 
চিত্র পাওয়। যাবে এনদানকথা় “মহাভিনিক্মণে” | জেখানে মাছে, বোধিসত্ব 
শ্রেষ্ঠথে আরোহণ করে মহৎ যশ এবং অতিমনোরম শ্রীসৌভাগ্যের সঙ্গে নগরে 
প্রবেশ করলেন। সে সময় কশা-গৌতমী নায়ী এক ক্ষত্রিয়কন্ত। প্রাসাদের উপর- 
তলায় গিয়ে নগর-প্রদক্ষিণরত কুমার বোধিদত্ের রূপশ্রী। প্রত্যক্ষ করে প্রীতি ও 
সৌমনন্থযুক্ত হয়ে এই 'উদীন' উচ্চারণ করলেন : 

ধার-এমন পুত্র সেই পিতার কি আনন্দ ! 
ধার এমন পুত্র মেই মাতার কি আনন্দ 1 
ধার এমন হ্বামী সেই নারীর কী আনন্দ 1! 

বোধিসত্ব কিন্তু কথাগুলোকে গ্রহণ করলেন অন্য অর্থে। কুশা-গৌতমী 
আনন্দ অর্থে “নিববতো” কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এই নির্কৃতির কথা শুনে 
বিষয়েবিরক্ত-চিত্ত বোধিমত্বের মনে নিবীণের চিন্ত! উদ্দিত হল। তিনি ভাবলেন 
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তাকে আজই নির্বাগলাতের জন্তে গৃহবাস পরিত্যাগ করে যেতে হবে। “অজ্জ 
এব ময়! ঘরবালং ছড্ডেত্বা! নিক্ধম্ম পব্বজিত্বা নিব্বাণং গবেদিতুং বট্রতি।” 
বোধিসত্বের মনে হুল কৃশা-গৌতমী তীকে “হুশ্রবণণ শোনালেন । ম্থতরাং 
আগচার্ধদক্ষিণ এই নারীর প্রাপ্য । এই বিচার করে তিনি ক থেকে মহার্ঘ 
ুক্তাহার উন্মোচন করে কৃশা-গোৌতমীর উদ্দেশে প্রেরণ করলেন । কৃশা-গোতমী 
সেই দুলভ রত্বহার পেয়ে ভাবলেন, সিদ্ধার্থকুমার আমার প্রতি প্রতিবদ্ধচিন্ত 
হয়ে এই উপহার প্রেরণ করেছেন। 

বলাই বাহুল্য, মনস্তত্বের দিক দ্রিয়ে এই অংশটি অতুলনীয় । এই কৃশ- 
গোৌঁতমীকে আমবা বৌদ্ধপাঁছিত্যে পুনরায় পেষেছি মৃতবৎসা জননীবূপে। 
থেরীগাথায় সে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সে অন্ত প্রসঙ্গ । 

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের 'রঘুবংশে'র স্চম সর্গে ৫-১১ শ্লোকে আছে 
্বয়ন্বব-স্ভাশেষে অজ ও ইন্দুমতীর নগরপ্রবেশের বর্ণনা । এই প্রসঙ্গে কালিদাস 
কিন্তু অশ্বঘোষের উত্তরহ্থরি। অধ্যাপক কীথ এবিষয়ে আমাদের দুটি আকর্ষণ 
করে বলেছেন, অজের নগর প্রবেশের বর্ণনা বুদ্ধচরিতের সিদ্ধার্থকুমাঁধের নগত- 
প্রবেশের বর্ণনার অনুকরুণমাত্র ৷ “অন্থকরণমাত্র' বলা অবশ্ত বিদগ্ধজনসম্মত হয় নি, 
“অনুরূপ” বললেই সমীচীন হত। 

কালিদাস তীর 'কুমীরসম্তবঃ কাব্যের সপ্তম সর্গে বিবাহার্থী মহাদেবের হিমালয- 
প্রদেশে গ্রবেশের যে বর্ণন। দিয়েছেন তাৰ মধ্যে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। 
তবে বর্ণনার শেষাংশটিতে আছে মনস্তাত্বিক সৌন্দর্য । মহাদেবকে দেখে নারীব' 
বলেছেন, “অপর্ণা কোমলাঙ্গী হয়েও যে এর জন্যে ছুশ্চর তপস্যা করেছেন তা 
উপধুক্তই হয়েছে । যে নারী এর দাসীত্ব লাভ করতে পাঁরে তাঁর জীবনই ধন্য 
হয়ে যায়, আর যে লৌভাগ্যবতী এ'র অঙ্কশয্যা লাভ করেন তাব আর 
কথা কী?” 

স্থানে তপো৷ ছুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলব্য়াপি তথ্ুম্‌ 
যা দান্তমপ্যস্ত লভেত নারী সা স্তাৎ কৃতার্থ| কিমুতান্বশয্যাম্‌ ॥৩ 

রাজপুব্রের নগরপরিক্রমীর বর্ণনায় “কাদস্বরী'-গ্রণেতা বাঁণভট্র তার সমস্ত 
পূর্স্থরির মহিমাকে অতিক্রম করে গেছেন। সে বর্ণনা সবদিক দিয়েই অনবন্ঠ। 
“কাদস্বরী'র চন্দ্রাপীড়ের নগরপরিক্রমার বর্ণনাকে আমর সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের 
অতুলনীয় সম্পদ বলে মনে করি। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের স্বচ্ছনানুন্দর অঙ্থবা 
থেকে আমর! নিয়ে সেই কাব্যসৌন্দর্য পাঠকগণকে উপহার দিলাম : 


শুভক্ষণ ৮৫ 


রাজধানীতে বাঁজকুমার এলেন-_মৃতিমান অনঙ্গ। খুলে গেল নগরীর লক্ষ- 
লক্ষ বাতায়ন-আখি। গৃহে গৃহে অন্তঃপুরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, “কুমার এসেছে, 
কুমার এসেছে ।” প্রনাধন রইল পড়ে, আলতা পরতে পরতে ভিজে পা নিয়েই 
কেউ ছুটে চলে গেল দেখতে । চুড়ছুড় করে মেয়ের! দৌড়ে উঠতে লাগল 
প্রাসাদের শিখরে শিখবে । সেকি ত্বরা, কি আকুলি-বিকুলি ! 

পৃণিমার চাদের মতো! কারোর করতলে তখনো রয়েছে হর্ণমুকুব , পাঁষে পাষে 
জড়িয়ে যাচ্ছে শ্রস্ত মেখলা, কাঁরোন্ন পরনে বামধন্থ-আকা। শাঁড়ী--ছুটে চলে গেল 
__যেন বর্ধালক্ষমী ১ কারো পায়ে নূপুর বেজে উঠল কন্কন্‌, চত্রবাঁকমিথুনের মতো 
পযোধরধুগলে জলরেখার মত কারো গলে পড়ল মুক্তার লতা--যেন সন্ধানী; 
মণিপাত্র থেকে কারে! পান করা হল ন! মদিরা--অধর-পল্লব থেকে তখনো ক্ষরে 
ক্ষবে পড়ছে মধুবন__ছুটে উঠে পডল হম্ম্যশিখবে। 

মরকত-বাতায়নের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল হাজার হাজার লাবণো-ভবা 
মুখ--আকাশহুদদে হুলল ও কি হাজার হাজার পদ্ম ! 

খা সং ঙং 

নিশ্চল হুল বমণীদের চোখের তাবা চন্দ্রাপীড়কে দেখে । স্কটিকের মত 
তাদের স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রবেশ করল চন্দ্রাপীড়ের মুতি। তাদের ভাল লাগল চন্্রা- 
পীড়কে, ভালবাসতে ইচ্ছে হল, বুকে তুলে নিতে, আদর করতে, মৌহাগ করতে। 
মদনের এ কি ছুরস্ত পরিহাস! তাদের কথাবাতীয় সকল রস পেল ঠাই ।- ঈর্ধা, 
সন্্রম, বিতর্ক, অনুয়া, বিলাস, কামনা, স্পৃহা । 

কেউ বলে, “অত দৌড়ে যাস্নি, আমাকেও নিয়ে চল্‌।” কেউ বলে, 
«দেখতে দেখতে পাগল হবি নাকি, ওগুড়নাখান। ভাল করে পরু।” কেউ বলে, 
“মদনান্ধে, পূজার ফুলে দিলি প11” কেউ বলে “একেবারে মন হারালি, মেখলা 
যে খুলে যায় ।” 

চে নি সং 

কিশোরী কিশোরীকে বলে, "এত ছল করে করে লুকিয়ে দেখছি কেন-_- 
'ভাল করেই চেয়ে দেখ। নিজেকে সামলে নে রে-_ভাল করে ন৷ যাচিয়ে অন্রাঁগ 
করিস্‌ নি; কি লজ্জা, তোর এতটুকু তর লইল না-_গুরুজনদের সামনে অমন 
করে দৌড়ে এলি?” একটি কিশোরী বলছে, "মুগ্ধে, রোমাঞ্গুলো৷ লুকিয়ে ফেল, 
কেউ ন| দেখে ।” উত্তর এল, “নিজের চেহারা দেখতে পাও না? গাল যে 
ব্রাঙা হয়ে উঠল।” 


৮৬ রবীন্দ্রকবিতাঁশতক 


ঃ ঙা ০ 

যুবতীরা তখন ভাবছে, “অমন হাত যে ধরবে ভাগ্য রলি সে মেয়ের) 
বর্ষায়মীদের মুখে এ এক কথা -«দেবী বিলাঁমবতী ধন্তা। গতেধরেছিল বটে 
ছেলে! 

কুমারকে নিয়ে এই রকম চলতে লাগল কথাবার্তা । নয়নগুলি তাকে পান 
করতে লাগল, ভূষণবব তাকে ডাক দিতে লাঁগল, তার পাঁছু পাছু চলল হায়, তাকে 
বেঁধে ফেলতে চায় আভরণের রশ্মিরজ্ছু, ডালি পাঠায় তাকে নবযোঁবন। 

মৃঠো মুঠো ঝরতে লাগল লাজ আর কুস্থম । চন্দ্রাপীড় রাজপুরীর দ্বারে এসে 
ইন্দ্রীধুধ থেকে নামল | 


বিদেশী সাহিত্যেও যে অন্গরূপ চিত্র নেই তা নয়। পলগ্রেভের “গোল্ডেন 
ট্রেজারি' নামক ইংরেজি কাঁব্যসংকলনের চতুর্থ ভাগে ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠায় স্কট ও 
ক্যােলের ছুটি কবিতা আছে। ছুটি কবিতারই নাম €[19 14810 ০? 
৩1৫18)”, স্কটের চার স্তবকের কবিতাটির প্রথম ও চতুর্থ স্তবক এখানে 
উদ্ধার করছি: 
0) 1,0%০15+ 9595 816 51781] [0 59০, 
£0010956151 9215 117 0168111 
/100 1096, 11) 11575 5%016101%, 
081) 1600 27 1)01017 01 01)6611179, 
[0159889 1180 09510 10 11219”5 ০০৬৩1 
0৫ 510৬ ৫6০8 1010) 10001011100) 
[110051000৬7 5106 5115 010 ০1019811055 ০0৬51 
7০ ৮2001) 1991 [,0৬975 19101101109, 
সং চে শ 
116 ০৪106--16 08.$8+0-- ৪1) 1199৫1699 6876 
£৯8:0:61 50106 511877661 £198701116 
1167 41001), 80910 11 (9106111)0 101)1896, 
1,050 10 1015 ০০0015678 [018110111৮--- 
[106 98501621010) /150956 10110 (0106 


চ6101175 9801) ড/1)15091 3100161), 


ভু তক্ষণ ৮ 


00819 5০8:০515 ০৪1০1) 616 66015 10081 
11101, (010 801 1069810 ৫3 01016, 
এই কবিতাটির বিশেষ উল্লেখ কর! হল এই জন্য ষে, যে-বত্নর রবীন্দ্রনাথের জন্ম 
হয়, সেই বৎসর এই সংকলন-গ্রন্থথানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। একটু মনোধোগ 
দ্িষে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাঁবে, ক্কটের কবিতার প্রথম ও চতুর্থ স্তবকের 
অভিব্যঞ্চিত প্রতীক্ষা ও হতাশার সঙ্গে শুভক্ষণে'র প্রতীক্ষা-গ্রত্যাশ৷ এবং 
তত্যাগের' বেদনা-হতাশার আশ্চর্য খিল রয়েছে । 


মধ্যযুগের ভারতীয় লৌকমাহিত্যেও রাজপুত্রের নগরপরিক্রমার চিত্রটি নান? 

রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোনে ক্ষেত্রে রাজপুত্রের রূপান্তর হয়েছে বরণীয় নায়কের 
মধ্যে। আমাদের বৈষ্বসাহিত্যেও শ্রীচৈতন্তকে নিয়ে অন্গরূপ সাহিত্য যে রচিত 
হয়েছিল লোৌচনদাসের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
করে ভোজপুরী-মৈথিলী ঢঙের একটি হিন্দী গানের কথ] মনে পড়ছে। এই 
গানটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য, কারণ গানটি শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদীরের সংগ্রহতুক্ত 
রবীন্দ্রনাথের একটি বাঁধ।নে। খাতায় আবিষ্কৃত হয়েছে । গানটি নিয়ে উদ্ধৃত হল : 

রাজ! দুলারক] বনারা আইণ ম। রাঁতচো 

লের! হুধবীনি মেবোয়ি অঙ্গন বা 

ধনরী তেরে। ভাগ যো৷ এশো! বর 

পায়া, নিরখী রহী ক কোন 

সাজন বা। মেরোরি আঙ্গন বা॥ 


এর বঙ্গান্ছবাদ হবে অনেকটা এই রকম" “রজিকুমারীর [ রাজছুলালীর ] বর 
এলো, মাঃ রাতে । আমার খবর নিতে আমার আডিনায়।”' “ধন্য তোমার ভাগ্য 
ষে এমন বর পেপ়েছ। ঠেয়ে চেয়ে দেখি কার স্বজন এল আমাব আডিনায় 1” 
এই গানটি “মজুমদীর-পু'ঘি'তে আবিষ্কার করার জন্য আমরা কানাই সামন্ত 
মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ । তাঁর 'রবীন্দ্প্রতিভা, গ্রন্থে তিনি এই গানটি এবং তার 
বিশুদ্ধ পাঁঠীস্তর সংকলন করেছেন। পাঠান্তরে অর্থ মোটামুটি ভাবে এই 
দাড়ায় : “বরাজদুলালীর বর এল, মা, সুরভিত বামে আমার আডিনায় 1” ধন্য 
তোমার ভাগ্য ঘে এমন বর পেয়েছ ।” “চল চেয়ে দেখি কার শ্বজন এল আমার 
আঙিনায় ।” বলাই বাহুল্য 'শুভক্ষণ' এবং 'ত্যাগ' কবিতাধুগল রচনার স্ময় 


৮৮ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


রবীন্দরনাথেত্ব এই গানটির কথাও মনে ছিল। মাঁতীপুত্রীর মধ্যে কথোপকথনের 
ভঙ্গিটি এই স্ত্রেই প্রাপ্ত । 

বাংলা! সাহিত্যেও অনুদ্ধপ বর্ণনা যে নেই তা নয়। বঙ্গিমচন্দ্রের “দেবী 
চৌধুরাণী? উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল ষখন “নতুন বৌ” হয়ে 
ব্রজেশ্বরের সংসারে ফিবে এল তখন গ্রামময় বাষ্টরহয়ে গেল যে, "ত্রজেশ্বর আবার 
একটা বিয়ে করে এনেছে , বড় নাকি ধেড়ে বৌ। ন্থৃতরাং ছেলে বুড়ো কান 
খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল।” সেই 'ধেড়ে বৌ' দেখার 
বিস্তারিত বর্ণনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, “ছুটিতে ঘুবতীদের কাপড খসিয়া 
পড়ে, আটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয! পড়ে, জড়াইবার অবকাশ 
নাই। সামলাইতে কোথাকার কোথায় টানেন, তারও বড ঠিক নাই। হৃলস্ুল 
পড়িয়! গেল। লজ্জায় লজ্জাদদেবী পলায়ন করিলেন ।”৬ 


৩ 


“ধন্য হইল ১৩১২ সাল, বাংল! দেশেব এমন শুতক্ষণে আমবা যে আজ জীবন- 
ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম ।' “বিজয়া-সশ্মিলন-ভাষণে কবির এই 
উপলব্ধিরই কাব্যরূপ “খেয়া*র 'শুভক্ষণ ৷ রাঁজাব দুলালকে দেখতে পেয়ে তীর 
জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠধন সমর্পণ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হতে পেরে পুর-বাঁলিক] যেভাবে 
নিজেকে ধন্য মনে করেছে তা-ই হয়েছে কবির উপলব্ধির উপমান। সেদিন 
স্বদেশের মহা-আহবানে আপনাকে নিঃশেষে নিব্দেন করার জন্য প্রতীক্ষ।, সেই 
বৃহৎ আকর্ষণে আপনাকে সমর্পন করার ব্যাকুলতার এমন সাথক উপমান আর 
কিছু হতে পাঁরে না। জীবনেব পরম ধনের আবির্াব-লগ্নের রূপক হিসাবে 
পুরনারীদের জীবনে রাজার ছুলালের আবির্ভাব সাহিত্যে পিদ্ধরমে পর্যবসিত 
হয়েছে। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সমপিতচিত্ত কবির মনোভাবের সার্থক রূপকল্প 
হয়েছে বাজার ছুলালেব গ্রতীক্ষারত পুরবাঁলিক]। 

পরবর্তীকালে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশী যুগের আবির্ভাবের বর্ণনায় 
ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই প্রচলিত উপমানকেই ব্যবহার করে বলছেন, “পাড়ায় 
বর আসছে, তাঁর বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখ দিয়েছে, অমনি মেয়েরা! যেমন 
ছাতে বারান্দায় জানালায় বেরিয়ে পড়ে, তাদ্দের আবরণের দিকে আর মন থাকে 
না, তেমনি সেদিন সমন্ত দেশের বর আসবার বাশি ঘেমনি শোনা গেল মেয়েরা 
কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বন্দে থাকতে পারে? হুলু ছিতে দিতে শীক 


গুতক্ষ ৭ ৮৯ 


বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজ। জানল! দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই 
সুখ বাড়িয়ে দ্রিলে |”? 
এই সম্পর্কে একটি কথা বল প্রয়োজন । সেই আবিভাঁবেব স্বপ্ন যখন সমগ্র 
সত্তাকে রাঙিয়ে তোলে তখন তার চিত্তরঞুক মৃতি রাজাব ছুলালের রূপ পরিগ্রহ 
করে, আর যখন তার জন্য সর্বন্ধ ত্যাগের আহ্বান আসে তখন দেখা দেন 
“ছুঃখরাতের বাজা,। এখেয়ার শুভক্ষণ'-এর পরেই স্থান পেয়েছে 'আগমন? ৷ 
ছুটি কবিতার মাঝখানে পনেরো! দিনের ব্যবধান । ২৮শে শ্রাবণ রচিত "আগমন, 
কবিতায় কবি বলছেন : 
ওবে দুয়ার খুলে দে রে 
বাজা শঙ্খ বাজ।। 
গভীর রাতে এসেছে আজ 
আধার ঘরের রাজা । 
বজজ ডাকে শৃন্ততলে, 
বিছ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে, 
ছিন্নশয়ন টেনে এনে 
আডিনা1 তোর সাজ। 
ঝডের সাথে হঠাৎ এল 
দুঃখরাতের বাজা। 
অর্থ।ৎ, শুভক্ষণের "হুন্দরঁ আগমনে হযেছেন “দগুধর” । কিন্তু কাব্যোত্কর্ষের 
বিচাবে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তা কাব্যরসিককে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। 
আমলে ধ্বনিকাব্য হিসাবে “শুভক্ষণ' অনবদ্য । বাচ্যার্থে আছে কুমারী- 
হাদয়ের সুকুমার অন্থরাগ, ব্যাঙ্গ্যার্থে ফুটে উঠেছে শ্বদদেশের প্রতি কবির পরম 
অন্ুরক্তি। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে অঙ্গরূপ আরেকটি রচনার কথা মনে 
পড়ছে । “কমলাকান্তে'র “একটি গীত" । গীতটি রাঁধাক্-পদাবলীর অন্তর্গত 
বিশুদ্ধ প্রেমসংগীত-_ 
এসো এসো, বধু এসো, আধ আচরে বসো, 
নয়ন ভরিয়ে তোমা! দেখি । 
অনেক দিবসে, মনের মানসে 
তোম। ধনে মিলাইল বিধি । 


চি সঃ ৪ 


৯৯ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


বধু তোমায় যখন পড়ে মনে, 
আমি চাই বুন্দাবন পানে, 
, আলুইলে কেশ নাহি বাধি। 
রন্ধনশালায় যাই, তুয়া বধূ গুণ গাই, 
ধুমার ছলন। করি কাদি। 
এই গানটি বঙ্কিমচন্দ্র এক শারদীয় মহাষ্টমীর রান্জিশেষে রাণীহাটা পরগণার মনোহর 
দাসের কণ্ঠে শুনেছিলেন। গানটির বিশ্লেষণ করে কম্লাকান্ত-রূপী বস্কিমচন্তর 
বলছেন, “প্রথমে আহ্বান, “এসো! এসো, বধু এসো”, পরে আদর, 'আধ আচয়ে 
বসো+, পরে ভোগ “নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি'। তথন স্থখভোগকালীন পূর্ব- 
শ্থৃতি-_-“অনেক দ্রিবসে, মনের মানসে, তোম] ধনে মিলাইল বিধি, 
এই সংগীতটি বন্ধিমমানসে শ্বদেশপ্রেমের উদ্দীপন হিসাবে কাজ করেছে। 
তিনি বলছেন, "'ম্থখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই,__কিস্তু দুঃখের কথায় 
আছে।...আমার এই ব্ঙ্গদেশে সখের ম্থতি আছে-নিদর্শন কই ?.-স্তরথ 
গিয়াছে__হখ-চিহুও গিয়াছে, বধু গিয়াছে, বুন্দাবনও গিয়াছে, চাহিব কোন্‌ 
দিকে ?.**চাহিবার এক শ্শানভূমি আছে,__নবন্ীপ।**বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, 
আমি সেই শ্রশানভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্র/ম বেড়িয়া 
অগ্ঠাপি সেই কলধোতবাহিনী গঙ্গা তর তর বব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে 
ডাকিয়া দ্দিজ্ঞাসা করি- তুমি আছ, সে রাঁজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি ধাহাঁব পা 
ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার 
সেই দেশলক্্ী কোথায় গেলেন ?” 
ব্লাই বাহুল্য, এই রচনা ধ্বনিকাব্যের অন্তভূক্ত। রচনাটিকে কাব্য 
বলছি এইজন্য যে তা গদ্য হলেও কবির কলমে লেখা । কিন্তু এই রচনার ধ্বনি 
বাচ্য থেকে বাচ্যান্তরের অভিব্যঞ্জনাতেই সমাঞ্চ হয়েছে । অর্থাৎ, তা বস্তধবনি, 
ব্গনার ক্রমটিও সংলক্ষ্য । হ্থতরাং এটি উৎকৃষ্ট ধ্বনিকাব্যের নিদর্শন নয়। 
শুভক্ষণে” উপমেয় কবিমানস, উপমান পুরবালিক1। উপমানের দ্বারা উপমেয় সম্পূর্ণ 
গ্রস্ত হয়েছে, তাই কবিতার সিদ্ধি ঘটেছে অতিশয়োক্তি অলংকারে । আর. বলাই 
বান্ছল্য, উপমার চরম পরিণতি অতিশযোক্তিতে । *অলংকার-চন্দ্রিক/-কারেব 
অনুসরণে বল! যায়, শুভক্ষণ “র্পকাতিশয়োক্তি'র অনবদ্য নিদর্শন | ধ্বনিকাবা 
হিসাবে তাঁর ব্য্তনা অপংলক্ষ্যক্রম। রূপকাতিশয়োক্তি তাতেই পরম চাকত। 
প্রাপ্ত হয়েছে। 


সত ভক্ষণ ৪১ 

৪ 
পূর্বেই বলা হয়েছে, 'শুভক্ষণ কবিতাটি ছুটি ভাগে বিভক্ত। কখনে৷ ছুটি 
অংশকে পৃথগ.ভূত করে দুটি কবিতার আকারে প্রকাশ কর! হয়েছে : 'শুভক্ষণ' 
ও “ত্যাগ । কখনো ছুটি কবিতার পৃথক্‌ সত্তা! একীভূত করে '"শুতক্ষণ' নামেই 
১ ও ২-_এই ছুটি পৃথক ভাগে বিন্যস্ত কর! হয়েছে ।” 

অজিতকুমার চক্রবর্তা তাঁর 'রবীন্ত্রনাথ গ্রন্থে বলেছেন, *১৩১২ সালে 
বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তৃমূল আন্দোলন উপস্থিত হইল, রবীন্দ্রনাথ 
সেই আন্দোলনের একজন উদ্যোগী ছিলেন।* অজিতকুমার আরো! বলেছেন, 
£খেয়া'র কবিতার এই সময়েই আরম্ভ । এই ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগই, 
'রাজার ছুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ-পথে” কবিতাটিতে স্থন্দরভাবে 
প্রকাঁশ পাইয়াছে 1১ 

অজিতকুমার চক্রবর্তীর এই “ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগ'ই পরবর্তী রবীন্্র- 
সমালোচনায় নিধিচারে অনুম্ত হয়েছে । চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবিরশ্রি' 
গ্রন্থে বলেছেন, “আমার এই ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগেব জন্ত সাংসারিক 
বুদ্ধিমান সাবধানী বিবেচক লোকে আঁশ্চর্য হইবে ত] হউক, কাহারও মুখাপেক্ষী না 
হইয়াই আমাকে আমার কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে ।”১১ 'রবীন্দ্রজী বনী”- 
কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, যে কর্ণকে যথার্থভাবে দেখিতে পায়, 
সে ফলের আকাঙ্ষা করে না, সে জানে মহৎ আহ্বানের সম্মুখে 'বক্ষেবর মণি না 
ফেলিয়া! দরিয়া” কী মতে সে রহিবে।'১২ *ববীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা”য় উপেন্দত্কুমার 
ভট্টাচার্য লিখেছেন, “শুতক্ষণ' ও “ত্যাগ" কবিতায় কৰি বলিতে চাহেন যে, স্থুকঠিন 
ত্যাগের দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকার গর্ব চূর্ণ করিতে হইবে। রাজার ছুলাল 
রাজপুত্রকে ভালোবাসে এক সামান্ত নারী । নারী জানে, প্রেমের প্রতিদান দে 
পাইবে না-তবুণ সে শুধু ভালোবাসিয়াই তৃপ্ত । বজপুত্রের ভালোবাসা পাইবাব 
গর্ব তাহার নাই। প্রির়তমের উপেক্ষায় তাহার হৃদয় দমিবে না, সে কেবল 
তাহার ভ।লোবাসা নিবেদন করিয়াই জীবন পূর্ণ মনে করিবে । সমস্ত ফলাকাজ্ষা- 
বজিত প্রেমেই দে তাহার জীবনের সার্থকতা পাইবে ৮১৩. 

এই নিবিচার পুচ্ছান্থগ্রাহিত৷ রবীন্দ্রকাবাসমালোচনাকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করেছে । 
আবার এই কবিতাধুগলের মধ্যে কেউ কেউ “রসাবেশের ক্ষুত্র নিমেষ- 
গুলির সন্ধান পেয়েছেন ।”১৪ অন্য দিকে *ববীন্দর-হ্্ি-সমীক্ষা'কার “থেয়ার 
বূপকতত্ব ও রূপক-লীলা'র মধ্যে ভক্ত-ভগবানের প্রেমলীলার রূপবৈচিত্র্য খ.জে- 


৯২ রবীন্দ্রকবিত়াশতক 


পেয়েছেন। “শুভক্ষণ', “ত্যাগ' প্রভৃতি কবিতাকে রুপকতত্ব পর্যায়ের অন্তু ক্ত 
করে তিনি বলেছেন, “ভগবান যে রাজাধিরাজ, ভক্ত থে অতি দীন ও উভয়ের 
মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাঁহ। ভগবানের ভক্তবংসলতার দ্বার! অবলুপ্ধ 
'হয়। ভগবানের প্রতি নিবেদিত সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্যবান উপহারও কখনও 
কখনও আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়; কখনও তাহার তুচ্ছতম সেবাও তাঁহার 
গ্রসাদলাভে ধন্য হয়। ভগবানের প্রেমলাভের জন্য ভক্ত প্রেমাধিনী দীন! নারীর 
স্তায় প্রতীক্ষা করে ও নানা অপস্তব আশা-কল্পনা, নানা! আশা-নৈরাশ্টের ক্ষুন্ধ ছন্দ, 
প্রককৃতি-জগৎ হইতে সংক্রামিত নানা সুক্ম অ্ৃভূতি-প্রবাহ এই বৈচিত্র ঘটায় ও 
উহার মধ্যে রসের সঞ্চার করে। এই সমস্ত মানস-লীলার মধ্যেও কিন্তু তত্ববন্ধন 
দুঢ থাকে বলিয়াই উহাদের ম্ববপ নির্ধারণে আমাদের কোন অনিশ্চযতা থাকে 
না ।”১৭ 

কাঁবাসমালোচনায় এই বিভিন্মুখী বিচিত্র ব্যাখ্যা অপরিহার্য । ববীন্দ্রনাথ 
এই সম্পর্কে বলেছেন, পাঠকেরা যখন কাব্যে বিচার করে তখন কাব্যের 


প্রকৃতির চেয়ে তাদের নিজের মনঃপ্রকৃতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে--সেটা 
অনিবার্ষ ।১৬ 


৫ 
আমরা “শুভক্ষণ ও 'তাগ' সম্পর্কে বলেছি, এই কবিতাধুগল একই রূপকাশ্রিত 
হলেও অস্তগৃটি উপলব্ধিতে দ্বিধাবিভক্ত। এবার কবিমানসের সেই অস্তগু'ট 
বেদনার রসরহন্য উন্মোচনের চেষ্টা করা যেতে পাবে । 

এঁতিহাঁসিক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, “খেয়া'র বূপকাশ্রিত কবিতাগুলিতে 
কবির ভগবৎচেতন! নয়, শ্বদেশচেতনাই মুখ্য । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই 
খেয়ার কবিতাগুলি বিরচিত। উদাহরণ হিসাবে এই কাবাগ্রন্থের প্রথম ও শেষ 
-কবিতা--শেষ খেয়া, ও “খেয়া'র উল্লেখ কর] যেতে পারে ৷ এই প্রসঙ্গে বলা 
'আবশ্তক, খেয়ার কবিতাগুলি ১৩১২ লালের আধাঢ থেকে ১৩১৩ সালের জ্যেষ্ট_ 
এই এক বৎসরের মধ্যে লেখা । কাল ক্রমাুপারে গ্রন্থের গ্রথম কবিতা! “শেষ 
খেয়া'ই প্রথমে স্থান পেয়েছে । কিন্তু শেষের কবিতা৷ খেয়া শেষভাগের বচন! 
নয়। “শেষ খেয়া” লেখা হয়েছে ১৩১২ সালের আধাট়ে ( “ব্কদর্শনে'র আবাঢ় 
মানে তা প্রকাশিত হয়।) আর “খেয়া, রচিত হয়েছে তার মাসেক কালের 
অধো ১৫ শ্রাবণ ১৩১২ তারিখে । 


সুভক্ষণ ৯৩. 


“শেষ খেয়া" কবিমানসে 'কাজ-ভাঙীনে। গানঃ বেজে উঠেছে : 
দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা এ ছায়া 
তুলাল রে তুলাল মোর প্রাণ। 
ওপারেতে দোনার কূলে আধারমূলে কোন্‌ মায়া 
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানে। গান । 
ছিতীয় স্তবকে কবি সন্ধান করেছেন সেই খেয়া-তরীর, যা ছিল 'ত্বার ঘাটে:, 
“তার দেশে? : 
সজের বেল ভাটার শ্লোতে ওপার হতে একটাঁন! 
একটি-ছুটি যায় যে তরী ভেসে। 
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্খান। 
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে । 
তৃতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। অস্তগৃণচ 
ব্দেনায় কবি বলছেন : 
ঘবেই যার! যাবার তার! কখন গেছে ঘবপানে 
পারে যাবা যাবার গেছে পাবে, 
ঘবেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে 
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তাবে। 
ফুলের বার নাইক আব ফসল যার ফলল না, 
চোখেব জল ফেলতে হাসি পায়, 
দিনেব আলো যার ফুরাল সাজের আলো জলল না 
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় । 
এখানে দেখ! যাচ্ছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পদীর্পণ করে কবি বলছেন, ফুলের 
বাহাবও তার নেই, জীবনে কোনে। ফলও তাঁর ফলল ন1। কী বেদনা, কী 
নৈরাশ্ঠ থেকে এই দুবস্ত অভিমানের উত্তৰ হয়েছে তার সন্ধান অত্যাবশ্ঠক । 
পত্বী ও কণ্তাবিয়োগে কবির পারিবারিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার আভাস 
অবশ্য আছে “দিনের আলো যার ফুরাল সাজের আলো! জলল না'--এই পংক্তিতে । 
কিন্ত পারিবারিক বিপর্যয়ও এই দুজ্জেয় অভিমাঁনেব পক্ষে গৌণ । “ফুলের বার 
নাইক আর ফমল যার ফলল না”_এই পংক্তিতে যে নিক্ষলতার আভাস আছে 
তা রবীন্দ্রনাথের কবিদীবন সম্পর্কেও প্রযোদ্্য নয়। কারণ ১৩১১ সালে 
বঙ্গভাধার লেখক গ্রন্থের জন্ত কবি যে “আত্মজীবনী লিখেছিলেন তাতে নিজের: 


৯৪ রবীন্ত্রকবিতাশতক 


'ম্বপনঘুব্তি গোঁপনচাঁরী” যে কবিসন্তার কথ! তিনি বলেছেন তার মধ্যে নিক্ষলতার 
,লেশমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই । বরং সেই লেখা পড়ে ছিজেন্দ্লাল “দন্ত ও অহমিকার? 
সন্ধানই পেয়েছিলেন । বঙ্গদর্শনে ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ “কবিচরিত, 
নামে যে কবিত! লিখেছিলেন তাব প্রথম ও শেষ ভ্তবক দিয়েই 'বঙ্গভাষার লেখক, 
গ্রন্থের আত্মচরিতের উপসংহার রচিত হয়েছে । শেষ স্তবকে আছে: 

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে, 

ভূমিতে লুটায় গ্রতি নিমেষের ভরে, 

ধাহারে কাপায় স্ততি নিন্দার জরে**। 
এই 'গ্ততিনিন্দার জবে' কাতব কবির মাঁনবসন্তার অভিমানই শেষ খেয়া 
অন্তিম স্তবকে ভাষা পেয়েছে । 'ত্যাগে'র অন্তগূর্ট বেদনার হেতু সেখানেই 
খুঁজতে হৰে। তার আগে “খেয়া' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটির সঙ্গে প্রথম 
কবিতার যে ভাবসাদৃশ্ঠ রয়েছে সে কথা বলে নেওয়া একান্ত আবস্থাক। “শেষ 
খেয়া”র কবি “দিনের শেষে ঘুমের দেশে" যাবার জন্য যে তবী এবং তার নেয়ের 
সম্ধান করেছিলেন, “খেয়া"র পারাপাবের নৌকার নেয়ের চোখে তিনি তারই 
সন্ধান করেছেন৷ তীর বিশ্ব ওই নেয়েই তাঁকে 'তীব ঘাটে”, “তীর দেশে পৌছে 
দেবে। মেই দেশের পরিচয় আছে “সব পেয়েছির দেশ' কবিতায় । 


ত্ঙ 
শুতক্ষণে'র উত্মাহ ও উদ্দীপন] কেন “ত্যাগের নিক্ষলতাজনিত বেদনাষ পর্যবসিত 
হল তার সন্ধান পাওয়া যাবে কবির তৎকালীন কর্মজীবনের মধ্যে । 'ত্যাগেৰ 
বালিকা রাজার ছুলালের বথের সম্মুথে তাঁর বুকের হার-ছেঁড়া মণি ছুড়ে 
দিয়েছিল। *হার-ছেঁভা মণি* তাব শ্রেষ্ঠ ধনেরই প্রতীক । কিন্তু রাজার দুলাল 
বথের চাকায় সে মণিকে গুঁড়িয়ে চলে গেছে। তাই সে বলছে,“আমি কি 
দিলেম কারে জানে না সে কেউ / ধুলায রহিল ঢাঁক11৮ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথেব সর্বশ্রেষ্ঠ দান কী --এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই 
মনে পড়বে তাঁর হ্বদবেশ-লংগীতের কথা। কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় গীতগুলি 
১৩১২ সালের ভাব্র-আশ্বিন মাসেই সাময়িকপত্ত্ে প্রকাশিত হয়। প্রভাতিকুমার 
গীতবিতানের যে কালান্ক্রমিক শ্যচী [ প্রথম খণ্ড] রচন! করেছেন তাতে দেখা 
যাচ্ছে স্বদেশের উদ্দেশে কবিব এই সংগীতাগুলির প্রথম গান 'এবার তোর মরা 
গাঙে বান এসেছে? “বান? শিবোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ভাগারের ১৩১২ সালের 


শুভক্ষণ ৯৫ 


'ভাপ্্র-আশ্বিন সংখ্যায়'। তবে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" 
গানটি রচিত হয় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলিকাতার টাউন হলে ৭ই আগস্ট ১৯*৫ 
সালে যে মভ1 হয় সেই উপলক্ষে । এ থেকে এ কথ! অন্পমান করা থেতে পাবে যে 
কবির হ্থদেশ-সংগীতগ্লি ১৩১২ সালের শ্রাবণ ভাত্র-আম্বিনে লেখা । গানগুলি 
যে অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত লেখা হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়] যায় 
'গোল্ডেন বুক অব টেগোরে' বাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ।১৭ 
আমরা যে অন্তগৃঢি বেদনার কথা বলছি, তার আভাস পাওয়া যাবে কয়েকটি 

গানে । ভাগারের ভাত্র-আশ্বিনে প্রকাশিত 'একা? গানটির দিকে লক্ষ্য কবা 
যেতে পারে : 

বদ্দি তোর ডাক স্তনে কেউ ন৷ আসে 

তবে একলা চলে! রে। 
না র্চ রী 
ধর্দি কেউ কথ। ন| কয়, ওরে ওরে ও অভাগা, 
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় 


তবে পরান খুলে 
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একল! বলো! বে। 
সা ১ ক 


যদি আলো নাধরে, ওবে ওরে ও অভাগা, 
যর্দি ঝড়-বাদলে আধার রাতে ছুয়ার দেয় ঘরে__ 
তবে বভ্রানলে 

আপন বুকের পাঁজর জালিয়ে নিষে একল! জলে! রে। 
'্বভাবতই প্রশ্ধ জাগবে, কবি কী ভাক দিয়েছিলেন যে ডাকে সাড়া পান নি 
বলে তিনি একল! চলার সংকল্পই গ্রহণ করেছিলেন? এই গানের সঙ্গে তোর 
আপন জনে ছাঁড়বে তোরে, / তা বলে ভাবন। করা চলবে না'--প্রয়াম? শীর্ষক 
এই গানটির কথাও মনে উদ্দিত হবে। 


ণ 

বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে অবিশন্মরণীয় শ্বদেশসংগীতমালা রচন। 
করেছিলেন তাকে আমন গীতিকবির সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে উল্লেখ করেছি । কিন্ত 
স্দেশ চিন্তায় প্রবুদ্ধ হয়ে বাঙালীর সেই অপূর্ব জাগরণের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল 


৯৬ রবীন্্রকবিতাশতক 


মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তার মধ্যমণি হল “শ্দেশী সমাজ । এই 
প্রবন্ধটি গ্রথমে পঠিত হয় ১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ । চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ 
অধিবেশনে মিনার্ত খিয়েটার গৃহে আয়োজিত মহতী সভায় কবি *ম্বদেশী সমাজ” 
পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল, “আত্মশক্তির দ্বার 
ভিতরের দ্বিক থেকে দেশকে টি করো, কারণ হৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়| 
এই সভায় সভাপতি ছিলেন রমেশচন্ত্র দত্ত। তিনি বলেন, “এরূপ প্রবন্ধ 
তিনি কখনও শুণিয়াছেন বলিয়া তাহার স্মরণ নাই, । হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বলেন, 
গাত ৪০।৫* বৎসর যাবৎ লোকের মনে যে-সকল কথা আভাসে উদয় হইয়াছে 
ববীন্ত্রবাবু তাহাই অপূর্ব ভাষার পরিচ্ছদ পবাইয়! বাহিরে আনিয়াছেন। ই 
শ্রাবণ মিনার্ভ৷ থিয়েটারে আয়োজিত সভায় প্রবেশ করতে না পেরে অনেকেই 
হতাশ হয়ে ফিরে যান। তদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ১৬ই শ্রাবণ কর্জন-থিয়েটার 
গৃহে রবীন্দ্রনাথ ছিতীয়বার প্রবন্ধটি পাঠ করতে বাধ্য হন। এবার টিকিট বিতরণ 
কবে শ্রোতাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১২** টিকিট ৪ ঘণ্টাব মধ্যে 
নিঃশেষ হয়ে যায়। নেতৃস্থানীয়ের মধ্যেও ধার! প্রথমবার প্রবন্ধটি শুনেছিলেন 
তাদের মধ্যেও অনেকে দ্বিতীয়বার প্রবন্ধটি শোনার জন্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
সেদিন শ্রোতৃবৃন্দ জাতীয়তার যে আবেগ অন্গভব করেছিলেন তা৷ সভাগৃহকে মৌন 
ছ্দেশতক্তির উচ্ছ্বাসে অপূর্বভাবে সজীব করে তুলেছিল । 

রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজে'র ষে মহৎ পরিকল্পনা করেছিলেন তার “সংবিধান'ও 
রচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীলমাজেরও “সংবিধান” তিনি বচনা করে দেন। 
পলীপমাজ গঠনের উদ্বোন্তে'র প্রথমেই ছিল “বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও 
সম্প্রীতি সংবর্ধন এবং দেশের ও লমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া 
তাহার প্রতিকারের চেষ্টা ।, 

শ্ব্দেশগীতাঞ্ুলি রচনার এক বস পূর্বে রচিত এই “ঘ্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধাটির 
যেমন উচ্ছৃসিত প্রশংসা হয়েছিল তেমনি কোনে। কোনে। মহলে তার বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার লিখেছেন, “বঙ্গবাসী' পত্রিকা 
'বলাইঠাদ গোন্বামী হিন্দুপমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের "দেশী সমাজের 
কার্ষপদ্ধতির কি কি অন্তরায় হইতে পারে, মেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন কয়েন। 
রবীন্দ্রনাথ এঁ সাগাহিকেই "দেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট নামে এক উত্তর 
প্রকাশ কবেন। তাহ। বঙ্গদর্শন ১৩১১ আশ্বিন সংখ্যায় পুনঃগ্রকাশিত হুয় । 

“বঙ্গবাধীর উক্ত লেখক আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দরনীধ ব্রাঙ্মসমাঁজের 


শুতক্ষণ ৪৭ 


লোক, তিনি ভাষার ছটায় মুদ্ত করিয়া তলে তলে হিন্দুসমার্জকে একাকার করিয়া 
দিবেন |. 

'জন্য পক্ষ হইতেই রবীঞ্জনাথের মতের তীত্র সমালোচন। হইল; বাঁজনীতি 
ছাড়িক্না গ্রাম সংস্কারের প্রস্তাব সে যুগের নেতাদের নিকট উপহাসের ব্যাপার । 
পৃ্থীশচন্ত্র রায় সে সময়ের একজন নামকরা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক-_-তিনি 
ৰলিলেন, *রবিবাবু যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত গ্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নান! দোষে তুষ্ট 
মনে করি ৮১৮ 

এই তীব্র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অন্তরে অন্তরে বিশেষ-ভাবে ব্যথিত 
হয়েছিলেন ত৷ বলাই বাহুলা। প্রথম দিন “ম্বদেশী সমাজ? পাঠের পর রমেশচন্দ্র 
দত্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হীরেন্্নাথ দত্ত প্রমুখ বাংলার মনীষিগণ তাদের 
বক্তব্য বলার পর রবীন্রনাথ তার পুনশ্চ ভাষণে বলেন, 'ষে লোকের ব্যবস! বাশী 
বাজানো, সহস! সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাশিকে লাঠির মতো ব্যবহার করিয়। 
থাকে । আমার যাহা কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্ভত করিয়া আজ দেশের এই 
দুর্দিনে আসন্ন অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিতেছি ।, 

আনম্দবুন্দাবনের বংশীবাদক একদিন লোকছিতের জন্যই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাঞ্চজন্ত 
শঙ্ঘ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আম্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথও প্রবন্ধে ও 
গানে বংশীধ্বনি নয়, পাঞ্চজন্ত-নিনাদই করেছেন । কিন্তু তিনি ভোলেন নি, তিনি 
কবি, বাঁশী বাজানোই তাঁর কাজ। হুর্ধ-চন্দ্রের সমকক্ষ মর্ধাদার লোভ তার 
ছিল না। তাই গানে নিজের উপমান খুঁজে পেয়েছেন 'জোনাকি*র মধ্যে। 
বলেছেন, 

ও জোনাকী, কী স্থথে ওই ডান ছুটি মেলেছ। 
আধার সাঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥ 
তুমি নও তো হুর্ধ নও তো চনত 
তোমার তাই বলে কি কম আনন্দ। 
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলে। জেলেছ। 

শুভক্ষণের রূপকাতিশয়োক্তিতে রাজার ছুলালের প্রতীক্ষারত সামান্ত 
বালিকাই কবির আত্মমানসের উপমান। কিন্তু যতই সামান্য হোক্‌, সে তার শ্রেষ্ঠ 
ধনই রাঁজার দুলীলকে উতমর্গ করেছে । সে বলছে, "ছি'ড়ি মণিহার ফেলেছি 


তাহার পথের ধূ্লার পরে ।” কিন্তু তাঁর হার-ছেঁড়া মণি বাজার দুলাল কুড়িয়ে নেয় 
শ ২/৭ 
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নি, তাকে সে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাই তার ব্দনাঘন কাতবোক্তি 
-'আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ | ধুলায় রূছিল ঢাকা ।' 

কবির এই উপলন্ধিকেই আমরা বলেছি তাঁর “অন্তগু্চ বেদনা” । তাকে 
কেবল “ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগ” বললে কবিমানসের সেই সুঙ্ম বেদনাবোধের 
রসবহস্যই অনাবিষ্কৃত থাকবে। 

কিন্তু এই নিগুঢ বেদন। বুকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সেদিন সর্বশক্ি দিয়ে শ্বদেশের 
প্রতি কর্তব্য পালন কষে গেছেন। ডাক শুনে কেউ যদি না আসে তবে একলাই 
চলতে হবে। আপন জনে ছেড়ে যাবে, আশালতা ছিডে পডবে, “ত৷ বলে 
ভাবন। কর! চলবে না । তাই কবি গেয়েছেন, 

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে? 
উঠে দীড়া, উঠে দীড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥ 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বঙ্গভঙ্গের জন্য কার্জনী চক্রান্ত শুরু হওয়ার হ্ুত্রপাত 
থেকেই রবীন্দ্রনাথ কম্ুকে তার প্রতিবাদ করেছেন। কার্জন আমাদের শিক্ষা ও 
এঁক্যকে ধ্বংস করে বাঙালীকে ছুর্বল করার চক্রান্ত করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, "শিক্ষা এবং এঁক্য এই ছুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোক্নতি 
ও আত্মরক্ষার চরম স্থল ।' কার্জনী চক্রান্ত যখন বাঙালার “চরম সম্ব"কে নস্যাৎ 
করার জন্ত তৎপর হল তখন রবীন্দ্রনাথ অশিববিনাশী প্রেবণায় জাতিকে প্রবন্ধে 
প্রবন্ধে প্রবুদ্ধ করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। 

স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থেকেই যদ্দি রবীন্দ্রনাথ স্ইে আপৎকালীন ছূর্ষোগে তার 
কবিরুত্য পালন করতেন তাহলে কবিমানসে আক্ষেপের কোনো! কারণ থাকতো 
না। কিন্তু কবির আসন থেকে উঠে এসে সেদিন তিনি সর্বভাবে সেই প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন। স্বদেশের 'কবি' হয়েছিলেন স্বদেশের 'সৈনিকণ। 
রবীন্দ্রনাথের এই কবিমাঁনস ও কমিমানসেব দ্বন্ব আন্দোলনের প্রবলতার অল্পদিনের 
মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠল। বঙ্গতঙ্গের গ্রতিবাদ্দে বাংলার সর্বসম্প্রদায়ের মিলনের 
প্রতীক হিসাবে তীরই প্রস্তাবিত 'রাখীবন্ধন' উত্সবে তিনি যে উল্লসিত উদ্দীপন। 
প্রকাশ করেছিলেন ছু'মান যেতে ন। যেতেই তার প্রতিক্রিয়া কবিমানসে দেখা 
পদিল। ১৩১২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ বামেন্্রহন্দর জ্রিবেদীকে তিনি যে অন্তরঙ্গ 
পত্র লিখেছিলেন তাতেই তাঁর মনোভাব ম্প্ট হয়ে ওঠে। সেই পত্রে তিনি 
লিখলেন, “উন্মাদনায় ঘোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষাত্রষ্ই হইতেই হয় এবং তাহার 
পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নি- 
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কাণ্ডের আয়োজনে উন্মন্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে 
জ্বালিয়! পথের ধায়ে বসিয়] থাকিব 1১১৯ 
নিজের ক্ষুদ্র প্রদীপটিকে জালিয়া পথের ধারে বসিয়। থাকা'র এই প্রতিশ্রুতি 
নতুন আকারে সত্য হয়ে উঠতে দেখি প্রথমশবিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে । “বলাকা'র 
পঞ্চম কবিতায় দেখি, ঝডের হাওয়া] পালে লাগিয়ে দিয়ে, তরী বেয়ে, মত্ত সাগর 
পাড়ি দিয়ে, গহন রান্রিঙ্গালে বিশ্বের কাণ্ীীরী তাঁরই ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা 
করেছেন। কবি ওই কবিতার থ্বিতীয় স্তবকে বলছেন : 
এমন বাঁতে উদাদ হয়ে কেমন অভিসারে 
আসে আমার নেয়ে? 
সাদা পালের চমক দঁষে নিবিড় অন্ধকারে 
আসছে তরী বেষে। 
কোন্‌ ঘাটে সে ঠেকবে এসে কে জানে তাঁর পাতি, 
পথ-হারা কোন্‌ পথ দ্রিয়ে যে আসবে রাতারাতি, 
কোন্‌ অচেনা মাডিনাতে তারি পৃজার বাতি 
বয়েছে পথ চেয়ে ? 
অগোৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি 
বিরহী মোর নেয়ে । 
এই কবিতার 'অগৌরবা'ব সঙ্গে "শুভক্ষণের সামান্য বালিকা কোনে পার্থক্য 
নেই। দেও 'অগৌরবা' | 
ব্লাকার কবিতাটির ব্যাখ্যা কবি বলছেন, “ইতিহাসের বডো বডে৷ বিপ্লবের 
ভিতব দিয়ে ইতিহাসবিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন । 
সে মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ, শক্তিমান, ধনী, তাদের জন্ব 
আসছেন না। তারা যে এই্বর্ষের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনবত্ের 
বোঝ1 নিয়ে আসছেন না । তিনি প্রেমের শাস্তি বহন করে, সৌন্দর্যের মালা 
হাতে কবে আঙসছেন। আজ তো! শক্তিমানেরা সে মাল্যের জন্য অপেক্ষা কবে 
বসে নেই, তার! ঘে রাঁজশক্তি চেযেছে। কিন্তু যে অচেনা তপন্থিনী আপন 
অঙ্গনে বসে পূজা করছে আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা! তারই জন্য নিয়ে 
আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাঁত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে 
পথিকের বুঝি পর্দচিহ্ন পড়ল না। মে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্য! হয়ে যাবে 
তখন সে বলবে, 'তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশি কিছু 


১৬৩ 


ববীন্দ্রকবিতাশতক 


আমি.আকাক্ষা করি নি। ধনধান্তে আমার স্পৃহা ছিল না। এই রিক্ততার 
সাধন! যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্বল অপরিচিত দর 
হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্ত এত 
কাণ্ড, এত যুগ-যুগান্তের অভিনার ! হ্যা, এরই জন্য । সকল ইতিহাসের এটাই 
অস্তনিহিত বাণী ।২* 

এই বিশ্লেষণে 'শুতক্ষণ ও “ত্যাগের অন্তগৃি ব্দেনার রসমোক্ষ' ঘটেছে। 
'খেয়া'র যুগের যে প্রস্ততি আশ! ও নৈরাশ্তে আন্দোলিত হয়েছিল “বলাকা"র যুগে 
তা নিঃনংশয় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। 
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১১ 


১৩, 
১৪, 
১৫, 


১৭, 


১৮, 


১৯৬ 


পি 


উল্লেখপঞ্জন 


* দ্রষ্টব্য, রবীআ্ররচনা বলী-৪, পু ৪৭০। 
* রবীন্দ্ররচনাবলী- ৩, পূ ৬৮-৯। 


কুমারসম্তব, ৭/৬৫। 
কাদন্বরী, প্রবোধেন্দু ঠাকুর জনুদিত। ২য় সং, পৃ +৩-৭৪। 


- রূবীন্্র-প্রতিভা, কানাই সামন্ত, পূ ২৭৯ ও ৪*৭। 


বন্ধিম শতবাষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ১৪১-৪২। 


* রুবীন্ত্রচনাবলী অস্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পূ ১৫৩। 


্রষ্টবা, রবীন্দ্র-পাওুলিপি-পরিচয় . খেয়া, কানাই নামস্ত। বিহ্বভারতা পত্রিকা, বর্ষ 
২৭) সংখ্য। ৪। পৃ ৩৮৭ । 
রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী সং, ১৯৬৯, পৃ ১৯৯। 


** তদের, পৃ ১১১। 


ডরষ্টবা, রবিরশ্বি, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ মং, পৃ ৭৬-৭৭ | 


 রুবীন্দ্রজীবণী, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিবধিত সং, মাঘ ১৩৫৫, পৃ ১৪৩। 


রবাক্র-কাবা-পরিক্রমা, প্রথম ওরিয়ে্ট সং, শ্রাবণ ১৩৬*, পৃ ৪১০, ৪২*-২১। 
রবীন্ত্র-প্রতিভার পরিচয়, ক্ষুদিরাম দাস, দ্বিতীয় প্রকাশ, আঙ্বিন ১৩৬৮, পৃ ১৪৪। 
রবীন্ত্র-হৃ্টি-সমীক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯, 
পু ২৩৮২৪ । 


, বর্তমান প্রবঞ্চকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। বিজয় দশমী, ১৩৪৬। দ্রষ্টবা, 


“তরুণের স্বপ্', চতুরীশ বর্ষ, শারদীয়া সংা।, পৃ ৩৭-৩৮। 

টব, রবীন্দ্রকবিতাশতক, দ্বিতীয় দশক, পৃ,৭*-১১। বঙ্গভঙ্গ ও দেশী আন্দোলনে 
রবীআ্রণাথের দান সম্পর্কে বিস্ততব জালোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'বনে 
মাতরম্ গ্রন্থের [ প্রথম-সংস্করণ ] ৪ * থেকে ৫৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 


রবীন্ত্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভা তকুমার॥ মুখোপাধ্যাঞ্, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন 
১৩৬৮, পূ ১২৬। 


টা, রবীর্কবিতাশতক-২, পৃ ৭১। 


* বলাকা, শতবর্ধপূতি সংস্থর়ণ, ফান্তুদ ১৩৬৭, পৃ ১২১-২২। 


নান্দী 


১ 

“মুয়া' কাব্যগ্রন্থে একগুচ্ছ কবিত৷ আছে---নাঁম 'নায়ী*। এই গুচ্ছের কবিতাগুলি 
লেখা হয় ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ থেকে আশ্বিনের মধ্যে । বিশ্বভারস্তীর ববীন্দ্র- 
ভবনে রক্ষিত ১২৭ সংখ্যক পাওুলিপিতে দেখা যাচ্ছে ৩১ থেকে ৩৫ পৃষ্ঠার মধ্যে 
লেখা শামলী, কাজলী, সাগবী, নন্দিনী [ ২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫ ], দিয়ালী, জয়তী এবং 
পিয়ালী-_-এই সাতটি কবিতা, ১০২ থেকে ১"৫ পৃষ্ঠায় আছে ঝামরী, এবং 
১০৬ থেকে ১০৮ পৃষ্ঠায় আছে মুবতি [প্রথম নামকরণ মৃত্তিকা ]| নির্মলকুমারী 
মহলানবিশকে লিখিত ববীন্দ্রনাথেব ৩১ ভান্র ১৩৩৫ তারিখের চিঠিতে কৰি 
লিখছেন, “নামীতে নতুন যে নামাবলী যোগ করেছি ও পুরানোর মধ্যে যেগুলো 
সংস্করণ করা হয়েছে, তাই কাপি করতে করতে অনেক সময় চলে গেল 1১১ 
গ্রন্থাকাযে "মহুয়ার প্রকাশ ১৩৩৬-এর আশ্বিন মাসে। 

“মহুয়া” রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার সংকলন । বিশ্বভারতীর প্রকাশন- 
বিভাগের তাগিদে লেখা । কবি এক পত্রে লিখেছেন, 'লেখাঁর বিষয়ট! ছিল 
সংকল্প করা--প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে--আর তারি দালালি করেন যে-দেবতা 
তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল ।২ পঞ্রশেষে কবি “মহুয়া' নামকরণের হেতু- 
নির্দেশ করে বলেছেন, “মহুয়া বসন্তেরই অন্ুুচর, আর ওর বসের মধ্যে আছে 
প্রচ্ছন্ন উন্মাদন] ।”৩ 

কবিতায় “মহুয়া"র অর্থের ইঙ্গিত ম্পষ্টতর করে কবি বলেছেন, 

রে মন্থয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তাব, 
প্রাণ তোর উচ্চশির, বহে বাঁজকুলবনিতার 
মর্ধাদা বহিয়] ।*" 
অনাবৃষ্টিশীর্ণ দিনে বনের প্রাঙ্গণ হতে ফেরে 
বুতুচ্ষ অতিথি যবে, বন্য নারী আসে তোর পথে, 
দুতিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি পূর্ণ করি দিস সদাব্রতে। 

তাই কবিতার শেষ পংক্িমিথুনে কবি বলেছেন : 
যে বধূরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি আমি তোরে, 
যদি তার দেখ! পাই ভাকিব ময় নাম ধরে। 


১৪২ রবীন্ত্রকবিতাশতক 


বলা নিশ্রয়োজন, এই 'আমি কবির ব্ক্তি-আমি নয়, এই আমি নিখিল 
পুরুষ-সত্তার 'আমি” | 

রবীন্্কাবালোকে নারী বিচিত্ররূপিণী, স্বভাবতই নামরূপেও নে বিচিত্রা। 
কবির প্রথম জীবনের “কৃষ্ণকলি” অবিশ্ম্রণীয়।। শেষজীবনেব গ্যকাব্যের যুগে 
পুনশ্চে আছে এক রহন্যময়ী,-যাঁর সম্পর্কে কৰি বলেছিলেন “নাম বেখেছি 
কোঁমলগান্জার' | কৃষ্ণকলি থেকে কোমলগান্কারে রূপময় জগৎ এবং স্থরময় জগতে 
নারীর নামকরণ নান! রূপে নান! বসে বিলসিত। 


পরিণত জীবনে কবি নারীর 'নামকরণ' নিয়েই অন্তত তিনটি কবিতা 
লিখেছেন। আপাতত মনে পড়ছে প্রহাপিনীর “নামকয়ণ'৪ কবিতার “দেয়ালি', 
'্যাকশেয়ালি” এবং 'কেদারিকে । তারপর আছে 'আকাশপ্রদীপের “চতালি- 
পৃিমা” এবং সানাই-এরঙ 'শোনামণি, ওরফে “ম্থনয়নী? | 


প্রহাসিনী*র 'নামকরণ' হাস্যরসের ভিয়ানে রচিত হলেও নিতান্তই হাসির 
কবিতা নয়। যাদের “ঘর হতে আঙিন। বিদেশ', সত্য যাদের কাছে হেয়ালি, 
[ দেয়াল ]-এর মধ্যেই যে বন্দিনী তারি নাম 'দেয়ালি, । যাঁর ম্বভাবট! খিটখিটে, 
খ্যাক খ্যাক্‌ করে মিছে, / সব-তাতে দাত থিচে”, কবি তার নামকরণ করেছেন 
'্যাকশেয়ালি' । সারাদিনের খাটুনির পব গৃহে এসে পুরুষ যার কাছে “আরাম্‌- 
কেদারা"র স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, যাব “ঠিক স্থরে তাঁব বীধা, / মূলতানে তানমাধা”, 
কবি তার নামকবণ করেছেন 'কেদাবি'। এই তিনটি নাম কবির বক্রহাসিঞজারিত 
হলেও নিবর্থক নয়। 


“মানাই” কাব্যগ্রন্থের 'নামকরণ” কবিতার অন্তরালে একটি বিশেষ বাস্তৰী 
নারীসত্তা বয়েছে একথা অস্ুমান কর! অসঙ্গত হবে না । কালিম্পঙের গৌরীপুর 
ভবনে রচিত এই কবিতায় কবি বলেছেন : 

বাদলবেলায় গৃহকোণে 
রেশমে পশমে জামা বোনে, 
নীরবে আমার লেখা! শোনে) 
তাই সে আমার শোনামণি। 
কবি বলছেন, এটি প্রচলিত ডাক নয়, যাকে ডাকছেন এবং যিনি ডাকছেন, 
উভয়েই জানেন এটা “নেহাতই পাগলামি, তবু কব্তার শেষে রোমার্টিকতার 
স্পর্শে নামকরণটি গভীরতর ব্যঞ্জন। পেয়েছে :-_- 


নায়ী ১৭৩ 


সে হাসে, আমিও তাই হাসি, 
জবাবে ঘটে না! কোনো বাধা । 
অভিধান-বজিত বলে 
মানে আমাদের কাছে সাদ] । 
কেহ নাহি জানে কোন্‌ খনে 
পশমের শিল্পের সাথে 
স্বকুমার হাতের নাচনে 
নৃতন নামের ধ্বনি গাথে 
শোনামণি, ওগে। সুনয়নী | 
এখানে দৃষ্টিচেতনা আর শ্রুতিচেতনায় যে 'নৃতন নামের ধ্বনি” গাথা হয়েছে। 
তা অকল্মাৎ হাশ্তপরিহাসের স্তর পেরিযে আনন্দঘন রূসলোকে উত্তীর্ণ হতে 
পেয়েছে । 
কিন্তু 'নামকরণ? শিরোনামায় রচিত এই তিনটি কবিতার মধ্যে সার্থকতম 
কবিতা হল 'আকাশ-প্রদীপে'র কবিতাটি । 
এই কবিতার নায়িকাকে কৰি “£চতাঁলিপৃণিমা” বলে ডেকেছেন। কবিতাটি 
১৩৪৫ সালের ২১ চৈত্র, চৈত্রপুণিমায়, শান্তিনিকেতনে লেখা । কেন যে কবির মনে 
হঠাৎ এই নামকবণের জন্ম হল তার উত্তরে কবি বলেছেন, 'রসনীয় রঙসিয়েছে, 
আর কোনে মানে / কী আছে কে'জানে ।' 
কিন্তু কবির বক্তব্য এই লঘু পরিহাীসোক্তিতেই থেমে যায় নি। তাই তিনি 
বলেন ; 
পুরুষ যে রূপকার 
আপনার হ্যা দ্রিয়ে নিজেবে উদ্‌ন্রান্ত করিবার 
অপূর্ব উপকরণ 
বিশ্বের রহস্ঠলোকে করে অন্বেষণ । 
সেই রহম্তই নারী-_ 
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড| মৃতি রচে তারি, 
যাহা পায় তার সাথে যাহ! নাহি পায় 
তাহারে মিলায়। 
পাওয়। আর না-পাওয়া মিলিয়ে যে রহমত 'সেই রহস্যই নারী”? কিন্তু এখানেও 
কবি থামেন নি, আরো! গভীর ঠৈতম্ভে ডুব দিয়ে বলছেন : 


১০৪ রবীন্ত্রকবিতাশতক 


গভীর চৈতন্যলোকে 
রাঁঙা নিমঙ্রণলিপি দেয় লিখে কিংশুকে অশোকে : 
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অনৃষ্ঠ উত্তরী, 
শিরায় সেতার উঠে গুওরি গুপ্করি | 
এখানে নারীলোক আর নিমর্গলোকের রাখীবন্ধন হয়েছে । অবশ্ত নিসর্গলোক 
উদ্দীপন-বিভাব হয়ে 'অনামী'য় অনৃষ্ঠ উত্তরীর ম্পর্শ বুলিয়েছে কবির মানসলোকে । 
তারি ফলে দেহের শোণিতপ্রবাছে সংগীতের গুঞকরন উঠেছে । 


৮ 
নবীকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বস্ত ক'রে দেখ।র প্রয়াম সাহিত্যের অন্তান্য ক্ষেত্রেও 
পরিদৃশামান । রতিশাস্ত্রে পদ্মিনী-শঙ্িনী প্রভৃতি পর্ধাষে নারীর যে শ্রেণীবিস্তা 
সেখানে অতঙ্থলীলার তন্ুতন্ত্রই মুখ্য । অলংকারশান্ত্রে আদিরসের আলম্বনবিভাব- 
রূপে নায়িকা হিসেবে নারীসত্তার অতি হ্ক্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নায়িকাভেদ- 
গ্রকরণে স্বকীয়া পরকীয়া ও সাধারণী, মুগ্ধা মধ্য ও প্রগল্ভা, কিংবা অভিদারিকা 
বামকসজ্জিকা উৎকন্তিতা খগ্ডিতা বিপ্রলন্বা কলহান্তরিতা প্রোষিতততৃ'কা ও 
স্বাধীনভর্তকা গ্রভৃতি পর্যায়বিন্যাস স্ক্াতিনুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণেরই ফল। কিন্তু এসব 
ক্ষেত্রে আদিরসের আলঘন-বিভাব-রূপিণী নায়িকারূপেই নারীর বিচার। নারী 
সেখানে কেবল প্রেয়সী-সত্তীতেই বিলসিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে 
প্রেমরাগ-রঞ্জিত নারীসত্তার যে বিচিত্র স্কুরণ, প্রকৃতি-পুরুষের বিয়হ-মিলনে নারীর 
যে বিচিত্র ভাববৈভব তারই প্রকাশ সেখানে । আদি-ভিন্ন অন্যান্ত রসের ক্ষেত্রেও 
নায়িকারূপিণী নারীর বিভিন্ন মৃতি অলংকার-শাস্তে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্ত 
ববীন্ত্রনাথের 'নায়ী” কবিতাগুচ্ছে নারী শুধু রসের ভূমিকাতেই প্রকাশিত হয়নি, 
আপন স্বরূপ-সন্তায়ও বিকশিত হয়ে উঠেছে। 

সংগীত-শান্তে ছয় রাগের অস্তগতি রাগবধূরূপে কল্লিত ছত্রিশ রাগিণীর যে 
জালেখ্য চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যেও আছে নারীর বিচিত্র প্রকাশ । অবশ্ঠ 
মুখ্যত শিবপার্বতী কিংবা রাধারুষ্কের রূপকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে বৈচিত্র্য- 
হজনের অবকাশ সেখানে সীমায়িত। কিন্তু স্রষ্টা ও স্থররসিকের চিত্তে এক- 
একটি-রাগ-রাগিনী যে ভাবমৃতি পরিগ্রহ কৰে তাকে এক-একটি বিশিষ্ট রূপে ধ্যান 
করার মধ্যে শিল্পীর যে ধ্যান-তন্ময়তার পরিচয় পাওয়] যায়, হরময় ভাবকে ভাবময় 
দ্ূপে পরিণত করার মধ্যে যে অনামান্ত সত্বন-নৈপুণ্য সেখানে পরিদৃশ্যমান, সংগীত. 


নামী ১০৫ 


শিল্পের ইতিহাসে তার তুলনা নেই । রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক্ষেত্রে কখনো কখনো! সেই 
রীতিয় অনুসরণ কয়েছেন। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের “নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র 
উল্লেখ পূর্বেই কর] হয়েছে । আরো দু-একটি ক্ষেত্রে রূপকল্প বা “ইমেজ'-রচনাতেও 
সংগীতশাস্ের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারদ-্সংছিতায় 
বসন্ত বাগের অন্যতম] পত্তী 'দীপিকা"র বর্ণনায় পাই : রক্তপুষ্পমাল্যে স্থশোভিতা 
ও অরুণবন্ত্রপরিধানা দীপিকা” সীমস্তে মিন্বরবিন্দু ধারণ করে জন্ধামমাগমে 
প্রদীপ হাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করছে। কল্পনা” কাব্যে সন্ধ্যামমাগমের বর্ণনায় 
রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প তারই অনুরূপ : নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার-আচল-খসা, 
হাতে দীপশিখা।” রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও স্ুুরকার | উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় 
এঁতিহের প্রভাব তীর হ্থা্টিকর্মে অপরিসীম । আলোচ্য ক্ষেত্রেও ববীন্দ্রনাথের 
কল্পনায় সংগীতশান্দ্ের প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান কর]। অসঙ্গত হবে না । 


৩ 


নাবী কবিতাগ্ুচ্ছে শুধু যে নারীব বিচিত্র সত্তার বাণীচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে তা 
নয, প্রতিটি ক্ষেত্রে নামরূপের মধোও ভাবরূপটি সমপিত হয়েছে । তাই নানীর 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রথমেই তাদের নামরূপের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভক্তিশাস্ত্রে 
নাম ও নামীর অভোত্ব শ্বীকৃত। বৈষ্বতক্তিরসে নাম"মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে 
অভিব্যঞ্জিত। শ্রীচৈতন্যের 'নামৈব কেবলম্‌”-তত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্সের অভিনব 
সম্পদ। “শিক্ষার্টকে'র দ্বিতীয় লোকে বল! হয়েছে : 
নায়ামকারি বন্ধ! নিজসর্বশক্তি- 
স্তত্রাপিত| নিয়মিত: স্মরণে ন কাল: । 
অর্থাৎ নামের মধ্যেই নিজ সর্বশক্তি অপিত হযেছে । তাই দেখি, নাম-শ্রবণে 
নাম-জপনে অন্তরে পূর্বরাগের সঞ্চার বৈষ্ণব প্রেষেরই বিশেষ কল্পনা । শ্যামনাম 
সুনে রাগবতী শ্রীরাধা বলেছেন: 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
নামপরতাপে যার এছন করল গে 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বসতি তার নয়নে হেরিয়। গে 
যুব্তী ধরম কৈছে রয় ॥ 


১০৬ রবীন্দ্রকৰিতাশতক 


রবীন্রসা হিত্যেও প্রেমের ক্ষেত্জে নামের বিশেষ আপন রয়েছে। ঠমিকের প্রথম 
প্রার্থন! : 

ভালবেসে সথি নিভূতে যতনে 

আমার নামটি লিখিয়ে! তোমাব 

মনের মন্দিরে 

তাজমহলের কল্পনায় কবির মনে হয়েছে : 

জ্যোত্লারাতে নিভৃত মন্দিরে 

প্রেয়সীরে 
যে নামে ভাকিতে ধীরে ধীরে 
সেই কানে-কাঁনে ডাকা বেখে গেলে এইখানে 
অনন্তের কানে। 

প্রেমিক-কঠে প্রেয়সীর কানে-কানে ডাকা নাম নাজাহান চিবকালের জন্য 
অনন্তের কানে রেখে দিয়ে গেছেন, তাজমহল তাবই শিল্পকপ। “শেষের 
কবিতা'য় অমিত রায়ও বলছে, এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো! । দেই বীজমন্ত্ে 
অমিত লাবণ্যের “মিতা, আব লাবণ্য অমিতেব “বন্যা” । অমিতের কবিকল্পনায় 
তাঁর বন্যার একমাত্র মিল অনন্তা, 

হে মোব বন্যা, তুমি অনন্যা, 

আপন স্বরূপে আপনি ধন্য] । 
অর্থাৎ “তুমি যা তুমি তাই, তুমি আর কিছুই নও অমিত-কষ্ঠে ভাষ্যরূপে তার 
অর্থ এই দীভাষ যে, “দৈবাৎ এক একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে 
দেখেই চমকে বলে উঠি এ-মানুষটি একেবারে নিজের মতে।।' নামের মধ্যে 
নামীর ধাতুগ্রকৃতিকে দেখতে পাওয়?, নাম ও নামীর মধ্যে অভেদত্ব সৃষ্টি কর। 
এবং নামের মধ্যেই প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সমর্পণ কর] অবশ্ঠ প্রতিভা- 
সাপেক্ষ । এক দ্দিক দিয়ে প্রেমিক-ভক্ত, বা ভক্ত-প্রেমিকের পক্ষেই তা সম্ভব, আর 
সম্ভব অপূর্ববস্তনির্মীণক্ষম। প্রজ্ঞাসম্পন্ন কবির পক্ষে। নাম়ীর নামরূপের মধ্যেই 
কবি চকিত্রক্ূপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, নতুন অর্থে নতুন শব স্থ্টি ক'রে তার 
মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছেন; নাম়ীর নামগুলি তাই বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছে। 


নামী ১৬৭. 


৪ 
সবক্ষেত্রেই সে চেষ্টা চরম সার্থকতা পেয়েছে এ কথা কবির অদ্ধ-ডক্তও বলবেন 
না, কিন্তু নামীর স্বরূপকে নামরূপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা যে রবীন্দ্রনাথের 
হাতে অভিনবত্ব পেয়েছে ত। অবশ্ঠ-শ্বীকার্ধ। এক্ষেত্রেও সংগীতের উপম। মনে; 
পড়ে। লংগীতে ভাবের স্থুরমূতি চিন্ররূপে রসমূতি পেয়েছে । নামীতে ভাবের 
বাণীমুতি নামরূপেই রসমৃত্তিমতী | নামরূপ এখানে ভাববহস্তেব কপক-সংকেত। 
জয়দেব গোম্বামীর গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ নামসংকেতে বাশী বাজান : নামসমেতং 
কষ্ণসংকেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম । নামীতে কবির মুরলী নাম-সংকেতেই নায়িকা- 
চিত্তকে আকর্ষণ করছে । সেই সংকেত অন্ুসারেই বসিকার রস্তীর্থের 
অতিসারিকা। 
উদ্দাহরণেই বক্তব্য ম্প্টতর হবে। নাম্মীর প্রথম কবিতা 'শামলী' । “সে 
যেন গ্রামের নদী, বহে নিরবধি, মৃছুমন্দ কলকলে ।-- 
জগৎ সামান্য তার, তারি ধুলি-'পরে 
বনফুল ফোটে অগোচরে, 
মধু তার নিজমূল্য নাহি জানে, 
মধুকর তারে না বাখানে । 
গৃহকোণে ছোটে দীপ জালাঁয় নেবাঁষ, 
দিন কাঁটে সহজ সেবায় । 
বলাই বাহুল্য, চিবস্তনী বঙ্গবধূর মৃতি এটি। সে শিবোপাসিকা, তাই 
“অপরাজিতা'র ফুলে তার প্রভাতের শ্ুদ্ধন্তাত নীরব নিবেদন । কিন্ত নারী 
এখানে আত্মবিস্বৃতিময়ী | প্রাণের সহজ ধাবা হারিয়ে সে পঙ্থছলে বন্দিনী | 
মধ্যদিনের বাতায়নতলে সে যেন আপন স্বরূপকেই দেখতে পায়, “দিঘিজলে 
শৈবালের ঘনস্তর, পতঙ্কের খেল! তারি পর।” কিন্কু হোক সে আত্মবিস্ৃতা, 
হোক সে বন্দিনী, তবু সে পুরুষের সংসারে তৃষ্ণার পানীয়ে পূর্ণ ঘটকক্ষে 
সায়াহের শাস্তি মৃতিমতী | শেষের চিত্ররূপটি রবীন্ত্র-কাঁব্যলোকে বার বার দেখ 
দিয়েছে। 
দেখা গেল সবটুকু মিলিয়ে শামলী বিশ্বদ্ধ বঙ্গবধূ। এবার প্রশ্ন হল, শামলী 
নামের সার্থকতা কোথায়? রবীন্্-সাহিতোর রসিক পাঠকমাত্রেরই জানা আছে, 
বঙ্গবধূ আর বঙ্গগ্রকৃতি রবীন্দ্র-মানসে অতে্দ-কল্পনায় গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
শেষ-জীবনেন বাসগৃছের নায় রেখেছিলেন "শ্যামলী" । শ্রাবণে তার কালে 


১০৮ রবীম্্রকবিতাঁশতক 


কাজল চাহনির দিকে তাকিয়ে কবির মনে হত, এ যেন, চুপ ক'রে থাকা 
বাঙালি মেয়েটির ভিজে চোথের পাঁতায় মনের কথাটির মত।' এই ভাবটিই 
অন্তত্ঞ গীতচ্ছনো ধর] পড়েছে : 
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, 
সেই সজল কাজল আাথি পড়িল মনে । 
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আকা' 
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদ্ায়খনে ॥৮ 
আরে! একটি গানের ভাষায় এই একই চিত্র ঃ 
মধু গন্ধে ভর মৃদু দ্গিগ্চছায়া নীপ কুঞঠতলে 
শ্যাম কান্তিময়ী কোন্‌ ম্বপ্রমায়া ফিরে বুষ্টিগলে |» 
বাঙলার এই শ্যামকান্তিময়ী স্বপ্রমীয়াই শীমলী বঙ্গবধূ। শ্যামলী নয়, তার! 
প্রকৃত রূপ শামলীর মধ্যেই নারীর ঘরোয়। গ্রারুত রূপটি কবির চোখে সম্যক্‌ 
ধরা দিয়েছে । অর্থাৎ বঙ্গবধূর মধ্যে বঙ্গ-প্রকৃতিরই যে মতি বিধয়-বিষয়ীর 
অভে্ব-কল্পনায় বূুপকালংকাঁরে গঠিত, তারই সংকেত শামলী নামের দেযোতনায় 
অভিব্যঞ্রিত। “বঙ্গবধূ নীমকরণে এ কবিতার নামপরিচয় স্পষ্ট হত, “আত্ম 
বিশ্বৃতা' নামকরণে পাওযা যেত ভাবমৃতি , কিন্তু 'শামলী” নামকরণে বাজ্ময় 
হয়ে উঠেছে তার রসাত্মা। যে-মন্ত্রে অমিত হয় মিতা আর লাবণ্য হয় বন্যা, 
এখানেও মেই একই বীজমন্ত্রের লীলা । 


€্‌ 
'কাজলী”ও বঙ্গবধূরই আরেকটি মৃতি : 

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত 

স্তম্ভিত মেঘের মতো, 
তৃষ্ণাহর। 

আবধাটের আত্মধান প্রত্যাশায় ভর] । 
অর্থাৎ বঙ্গবধূর সেবাময়ী রূপটিই এধানে মুখ্য । “সেবাকে তারা সুন্দর করে, 
তপঃক্লাস্তের জন্যে তার! আনে স্ধার পাত্রে ।'১* তাক মত্তার রূপক হুল অচঞ্চল 
কানায়-কানায়-ভর] কাকচচক্ছ শ্বচ্ছ দিঘি-জল। "শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন 
কিরণ দেয় ধরা। তার অশ্রু তার হাদিরই খেপার সাথি। মানুষের সংদারে 
€দ যেন দেবতার করুণা-অগ্জলি। কিন্তু তার নাম কেন 'কাজলী' ? এখানেও 


নাণধী ১৪৯, 


বঙ্গবধূ বঙ্গপ্রন্কতিরই দোলর। গ্রীশ্মের খরতাপে তৃঘাত গ্রকৃতির কাছে আহা 
আসে 'আকাঁশের করুণা হয়ে। আকাশের সেই নিখধগজল-মেঘকজ্জল রূপ, 
গ্রামাস্তের বেণুকুগ্ে নীলাঞ্জন-ছাঁয়া স্শারিত-কর! দেই মেঘমেছুর মুতিটিই বাম 
হয়েছে 'কাঙজজলী'তে। 

কাজলী শামলীর সহোদয়া। তেমনি 'হেঁয়ালি'র প্রাণলীলার সঙ্গে সঙ্গতি আছে 
খেয়ালীর । নারীর রূহত্তময়ী মৃতিটি হো়ালিতে ধর] দিয়েছে । নারীচরিজের 
দুর্বোধ্য আলো-আধারি-লীলার সার্থক উদদীহরণ হেঁয়ালি। “যারে মে বেসেছে 
ভালে! তারে সে কীদায়।' ৃ 

তারপরে আপনার নির্দয় লীলায় 
আপনি সে ব্যথ! পায়, 
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাদে প্রাণ; 
নারীচরিত্রের ছুজের রহন্ত দিয়ে গড়া হয়েছে হেয়ালিকে। মে যেন একটি 
দ্বার্থব্যঞক কবিতা । কখনো মনে হয় অর্থ প্রাঞ্ল হয়ে এলো, কিন্তু পরক্ষণেই 
বিষ চিত্তে ধর! পড়ে, তার সবটাই ছুর্বোধ্য ছলন]। 

*খেয়ালী'তে নারী ্বপ্নময়ী, হুদুরের পিয়ামিনী। নাঁদেখা জনের অজানা 
বেদনায় সে বিরহিণী। যুগান্তরপার হতে পুরাণকথ। তাঁর কাছে আসে কৰিকল্পনার 
পাখা মেলে । তার ইচ্ছে হয়, তুজপাতে লিপিখানি লিখে সে তাব উত্তর দেয় 
“লেখনিতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি। আপাত-দর্টিতে মনে হয় 
বপনময়ী খেয়ালী বুঝি দ্বপ্লেই পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কবি 'ছু:খে-গলা? শবটির 
ধ্বনিমন্ত্রে তার মধ জীবন্ত প্রাণের হৎম্পনান সঞারিত করেছেন। 

কাকলী” আর 'পিয়ালী'তে নারীর বিপরীতধর্মী ছুই সম্ভা। কাঁকলী 
কলচ্ছন্দে পূর্ণ, ভাষার কল্পোলে “সংগীতে তরঙ্গ তুলি, হাসিতে ফেনিল তার 
ছোটো দিনগুলি ।, 

আখি তাঁর কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে, 
চরণ যখন চলে 
কথ কয়ে যায়-- 
কাঁজেই সংশয় থাকে না যে সত্যসত্যই সে “কাকলী, । “পিয়ালী” তার সম্পূর্ণ 
বিপর্ীত। দিনের সব কোলাহল স্তন্ধ হবার পর সন্ধ্যার তিমিরে-ভানা তারার 
মত পিয়ালীর চাহনি। নৈঃশব্যের মধ্যেই তার অতল গভীর হায়ের ম্পর্শ। 
তার প্রেরণ! নিগুড়-সঞ্চানী | 'পায়ের চলায় কিছু যেন দান করে ধুলির তলায় ।* 
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নিঃশবে দ্বার খুলে অঞ্চলে আড়াল ক'রে নে ধেন কার সৌভাগ্যের থালি 
বহন করে এনেছে । *পিয়ালী” নামের মধ্যে পিয়াল বনের, নিঃশব গন্ভীব রহশ্য 
ধরা পড়েছে। | 
'পিয়ালী'তে নারীমহিমা মৌনময়ী, “দিয়ালী”তে সে বৈভবময়ী, যেসব 

রূপিণী। পিপাপিত পুরুষ তার কাছে প্রার্থী-বেশে দণ্ডায়মান, আর সে রাজরানী- 
বেশে তার অনিঃশেষ প্রীর্থন। পূরণ করছে। 'কল্পনা' কাবাগ্রস্থের "মার্জনা" কবিতায়ও 
নারীর এই রাজরানী-মুতিটি উজ্জল : 

রানীর মতন বমিব রতন-আলনে, 

বাধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে, 

দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসন! । 
রবীন্দ্র-কাব্যলোকে নারীমহিমব এই মৃতিটি সচরাচর চোখে পড়ে ন!। প্রকৃতি- 
পুরুষের মিথুনলীলায় পুরুষ যেন ভিখারী-শঙ্কর এবং নারী দশভূজ! অক্নপূর্ণ! । 
“ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি?১১ পিপাসার্ত পুরুষের জীবনে তাঁরই 
সঙ্ধান এনে দেয় নারীর 'দিয়ালী' মূর্তি। দেহ-মৃত্তিকার অনাদি অন্ধকারে সে 
উজ্জ্বল ক'রে তোলে আনন্দেব সহশ্র দীপাবলী। তাই দদিয়ালী' নামেই সে 
অনন্যসত্ত। 


শত 
'নাগবী'তে নাবী লীলারঙ্ষময়ী । এ নাগবী অবশ্য প্রাগীন নাগর-নাগরীর রঙ্গ- 
সঙ্গিনী নয়, আধুনিক যুগের নাগরিকা। “ব্যঙ্ষহথনিপুণা, শ্লেষবাক্য-সন্ধান-দারুণ]। 
বিদুষী সে,--'বিগ্ারে করেছে অলংকার ।”_ 

প্রসাধনসাধনে চতুর 

জানে সে ঢালিতে সুরা 
ভূষণতঙ্গীতে। 

অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে । 
'নাগরী' বচনে চলনে জাদুকরী । তার অস্র্গ্রহ-বর্ষণের মধ্যেও বিদ্ধপ-বিছ্যুত্ঘাত 
অকল্মাৎ মুগ্ধ-পুরুষের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। তার প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে সে 
কণ্টক-অস্কুর বুনে বুনে রেখেছে । মোহমন্ত্রে সে যে-হৃদয়কে জয় করে. তার প্রতিই 
দে অবঙ্ঞায় দারণ নির্দয় । বলাই বাহুল্য, এ নারী বুঝি “হেয়ালি'র নাগরিক 
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সংস্করণ। শুধু পার্থকা এই ঘে, তার আলো-আধারি-লীলা অচেতন ব! অবচেতন 
মনের লীল! হয়। নাগৰী নিঞ্জের সম্পর্কে সম্পূর্ণ মচেতনা। 
নাগরীর ব্যক্তিত্ব অনন্থীকার্ধ, কিন্তু তার লীলারঙ্ক পুরুষের বিভ্রান্তি স্ত্ি করে। 
কিন্তু 'জয়তী* নিজেও যেমন ব্যক্তিত্বময়ী, পুরুষের মধ্যেও তার পৌরুষ-ব্যক্তিত্বকে 
সে প্রবুদ্ধ করে । এ সেই নারী যার আহ্বানে_ 
সপ্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজন্বী তাপস 
দীপ্চির কপাণে : 
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে ব্ করে বশ, 
অসত্যেরে হানে ।১২ 
মত্যতলে 'জয়তী' বয়ে এনেছে ইন্জ্রাণীর গাথা বরমাল] । 
দিবে কে তার 
কামুকে যে দিয়েছে টংকার, 
কাপট্যেবে হানিয়াছে, সত্যে যার খণী বস্থমতী, 
সংস্কৃত বাণীশাস্ত্রে জয়তীর জয়স্তী-বূপই সিদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্ররচনীয় বাঙলার জয়তী 
নব্তয় সিদ্ধির অধিকারিণী হয়েছে । 


“ঝামরী” নামটিও পাঠকচিত্তকে কম বিশ্মিত করে না। ভাঁষাচার্য স্থনীতিকুমারের 
মতে সংস্কৃত 'ক্ষাম' শব্ধ প্রাকৃতে 'ঝাম' হয়েছে । নির্ধাতিত, পরিশ্রীন্ত, অবসঙ্গ 
তার অর্থ। স্বার্থেন এবং র-ল-এর অভেদত্বে ঝামর শব্দের উৎপত্তি। বর্ষণোনুখ, 
জলতারাক্রান্ত অর্থেও ঝাঁমব বাঁওলা ভাষায চলে। ক্রিয়ারপে ঝাম্রানো অর্থ 
'বসাধিক্যে তারি হওয়া” 'বর্ষণোন্ুুখ হওয়া” [ রাজশেখরের চলস্তিক] ]| কৰি 
সত্যেন্জনাথ ঝাঁমর ঢেউএঝ ঝালব ছুলিয়েছেন। বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্টামর দেহকে 
ঝামর হতে দেখেছেন; শ্যামর দেহ ঝাঁমর ভেল।' রবীন্দ্রনাথের ঝামরী, 
“যেন খসিয়া-পড়া তারা ।” “মে যেন অকালে-ফোট1 কুবলয়, / শিশিরে 
কুন্ঠিত হয়ে রয়” । “জানেন! কিসের বাধ! তার”। “অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন 
মে আবৃতা'। স্বর্গ থেকে দে যেন মত্যলোকে নির্বাসিত। তাই “মন্দারের গন্ধ 
যেন আছে তাঁর বিষাদে জড়ানো; । তবু তাকে সম্পূর্ণ চেন গেল না। এই 
অপরিচয়ের কারণ তার নামের মধ্যে রয়েছে । “বেদনার করুণানিঝরী' 'ঝামর 
ঢেউএর ঝালর' পরেছে, না লাঞ্না ও অবসন্নতার অবপ্তঠন টেনে দিয়ে নিঙ্গের 
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নামন্সপকে অবগুট্ঠিত করেছে? মনে হয় কবিমানসে ছুটি ছবিই ধিশে আছে ॥ 
কিন্তু ঘে কারণেই হোক, পাঠকচিত্তে তায় নামরূপ স্বচ্ছ হয়ে গঠেনি। 
কিরুণী' নামও রবীন্দ্রনাথের স্যর । কিন্তু তার 'মধ্যে নারীর জীব-বৎসলা 
মৃতিটি যেমন প্গিগ্ক তেমনি স্বচ্ছ । স্পেহ তার আকাশের আলোর মতন : 
শিশু হতে শিশ্তুতর 
গাছগুলি বোব৷ প্র*ণে ভর়-ভর ১ 
তার প্রাণের সমত। সর্বত্রই জেহের মমত! বিছিয়েছে। কিন্তু তুললে চলবে না, 
করুণী আর করুণাময়ী এক নয়। করণাময়ীর অন্তরে জীবে-দয়] ভাবই নিত্যস্থায়ী, 
কিন্ত “শিশু হতে শিশুতর বোবা, প্রাণের জগতে করুণীর যশোদা-মুতিই উজ্জ্বল। 
তার প্রাণে জীববাৎসল্যের অনন্ত গ্রন্রব্ণ । 
নারীর আরু একটি ন্িগ্ধ রূপ আছে 'মালিনী'তে। সেখানে নারীর প্রিয়সথী 
গ্রীতিময়ী মতি । তার প্রসন্গতা অন্তহীন ৷ মত্যের শ্লানতা তাঁকে ম্পর্শ করতে 
পারে নি। ঘরে ঘরে হাসিমুখ নিয়ে সে সথীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে দেয়। 
সে ঘেন রাঁশি বাঁশি আনন্দের হিল্লোল । অনন্থয়-গ্রীতির পুষ্পমাল্য নিয়ে ঘরে ঘরে' 
তার অমূল্য পশরা'। “সঙ্গহীন আধারের নৈরাশ্তক্ষালিনী” মে। মালিনী” নামের 
মধ্যেই তার সত্তার শ্ববপ সম্পূর্ণ ধর! দিয়েছে । 


+ 
*মুরতি'র মধ্যে আছে অমতে মাটিতে মেশ। হুজনের নতুন “হ্থুয়তি' ৷ 'সরতি'র 
অর্থ রবীন্দ্রনাথ করেছেন “আনন্দ ।১৩ মুরতি-সত্তায় প্রাণের অমৃতহারা শুধুমাত্র 
রূপের মধ্যেই নারী বিরাজমান! £ 
রঙিন বুদ্ধ দ দেকি, ইন্ত্রধ বুঝি, 
অন্তর ন! পাই খুঁজি-- 
সকলি বাহির, 
চিত্ত অগভীর । 
কারো! পথ চেয়ে নাহি থাকে, 
কারে-ন। পাওয়ার ছুঃখ মনে নাহি রাখে। 
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার 
অপায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার । 
নারীসতায় মন-দেওয়া-নেওয়ার এই অনায়াসলীলার তুলনা দিতে রবীন্দ্রনাথ 
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ধ্বনির জগতে প্রবেশ করেছেন। স্বরে ও বাণীতে আনে সংবীতের সার্থকতা । 
সৌন্দর্য নারীদেহে যখন ভালবাপার অমৃত হয়ে ওঠে ভখনই নাক্বীসন্তার পূর্ণ 
সাথকতা। তা না হলে দংগীত-জ্গতে “রাগহীন বাণীহীন গুপরনের ম্বরের 
মতই সে অসম্পূর্ণ অসার্ক। ন্মুরূতি' নারীজগতে 'রাগহীন বাণীহীন 
গুনের স্বর? । 
অগভীর-চিত্ত 'মুরতি'র “সকলই বাহির” । “সাগরী” তার মম্পূর্ণ বিপরীত। 

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে উচ্ছল । সে উচ্ছলত৷ দেখে ভয় হয় কখন সে প্রচণ্ড 
অধৈর্ধবেগে তটের মর্ধাদা লঙ্ঘন ক'রে যায়। কিন্তু বাহিরে তার উঁচ্ছলতা যতই 
উদ্ধেল হোক্‌ অন্তরে তার নিস্তরঙ্গ নিঃসীম প্রশান্তি ; 

গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর 

কোথা তল, কোথা তীর : 

অগাধ তপন্তা যেন বেখেছে সঞ্চিত করি,-- 
বলাই বাহুল্য, অতলাস্ত সাগরের রূপকে এ নারীর নামকরণ 'সাগরী” ছাড়া 
আর কিছু হতে পারে না। তার পরিদৃশ্তমান রূপ “ছুরস্ত আবেগে উচ্ছল", জপরি- 
দৃষ্তমানতায় অপরিমেয় প্রশান্তি । 


ঞী 
প্রতিমা'তে অমরাব অনীমতা মত্যলোকের সীমায় বাধা পড়েছে । 

'প্রতিমার প্রথম নাম ছিল “উনিতা+, তার পরে হুল “মৃতিকা”, সবশেষে 
প্রতিমা” । নির্মলকুমারীকে ৩১ ভাদ্র (১লা আশ্বিন) ১৩৩৫ তারিখে কবি 
লিখেছেন, 'উনিতা” নাম চলবে না-_ 

অমত্যের অসীমেরে সীমা দিল মত্য্ের মৃত্তিকা, 


নাম কি মুর্তিকা ? 
আরে! একটি পাঠান্তর আছে :-- 
অমরার অসীমত৷ মাটিতে নিয়েছে সীম! 
নাম কি প্রতিম! ? 


এই চিঠিতেই কবি লিখেছেন, 'বৌমার নামট! সর্বমাধারণ্যে অত ম্পষ্ট করে 
ব্যবহার করতে একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্চে বলেই ইতভ্তত করছি' ।১৪ এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য ষে নায়ীর কবিতাগুলির কোনটি কাকে মনে করে লেখা, এ নিয়ে কিছু 
শ ২/৮ 
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কিছু অঙ্গমানের চেষ্টা কর! হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্ননে হয়, এই ধনের 
উৎনসন্ধান সব সময় ফলগ্রন্থ হবে ন|। | | 
প্রতিমা! যেন চতুর্দশীর চাদ, পুিমার প্রান্তে এসে থেমে গেছে। কিন্ত 
প্রতিমার অর্থব্যঞ্ন! ধর! পড়েছে অন্যত্র : 
সংসারজনত! মাঝে 
আঁপনাতে আপনি বিরাজে। 
হুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্ধ তার প্রফুল্ল তা-ভরা 
সকল উদ্বেগভারহর!। 
দুর্যোগের মেঘে তার প্রভা কখনোই ক্লান হয় না। কিন্তু তাহ'লে ত সে স্বর্গের 
দেবী, মক্ঠ্ের মানবী নয়। তাঁর মানবীত্ব তার অনুচ্ছুসিত অশ্রজলের মধ্যে । 
সেখানেই তার “বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোওয়। ঈষৎ বিহ্বল" মানবী-সত্ত্ার পরিচয় । সে 
পরিচয় বাহিরে অগপ্রকাশ্, তাই সে দেবী নয়, দেবীর প্রতিমা । 

'উবসী'তে এসে রবীন্দ্রনাথ নামী কবিতাগুচ্ছের সমান্তি রচনা করেছেন । মহুয়া 
কাবাগ্রস্থের «বিষয়টা ছিল সংকল্প করা-_ প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে । তাই 
প্রিয-মিলনের প্রতীক্ষারত নববধূর ধ্যানেই নায়ীর সমাপ্থিরচনা সংগতিপূর্ণ হয়েছে। 
এপ্রভাত-মহিমা ওর সংবৃত রয়েছে নিশ্চেতনে”,--উষসীর মধ্যে কৰি তারই আভাস 
পেয়ে বলছেন: 

চিত্ত তার আপনার গভীর অস্তযে 
নিঃশবে প্রতীক্ষা করে 
পরিপূর্ণ সার্থকত। লাগি । 
স্থপ্থিমাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি 
নির্ষল নিভগ্ন 
কোন্‌ দিব্য অভ্যুদয় । 
কোন্‌ সে পরমা মুক্তি, কোন্‌ সেই আপনার 
দীপ্যমান মহা-আবিফার। 
রবী্জ-দৃ্টিতে নাবী-পুক্রষের মিলনতত্বের মর্মকথা এখানেই অনুন্থাত। পুরুষের 
জীবনে পরম! প্রকৃতি আর নারীর জীবনে পরম পুরুষের আবির্ভাব যখন সত্য হয় 
তখনই আসে জীবনের মুক্তিলয্ন, তখনই ঘটে আপনার দীপ্যমান মহা-আবিষার?। 
নরনানীর জীবনে আত্মবিকাশ বা আত্মপরিচয়-সাধনে প্রেম দেয় মহত্তম প্রেরণা। 
মার প্রতীক্ষা” কবিভায় পুর্ুষেয দিক থেকে যে 'প্রতীক্ষা'র কথা আছে, নায়ীর 
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উষসীর মধ্যে নারীর দিক থেকে সেই একই পরম লঙ্গেন গ্রতীক্ষা। মগ্্য-জীবনে 
নরনারী-মিল্ন-যজের এখানেই পূর্ণান্থতি। 


১৩ 

কিন্তু এই পূর্ণাহুতির পরেও একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে । নর ও নারী পরস্পরের 
পরিপূরক । তাহলে পরম্পর-সাপেক্ষতা ছাড়া কি তাদের অস্তিত্ব সত্য ও সম্পূর্ণ 
নয়? 'উষসী'তে দেখছি নারীসন্তাকে একটি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
গুণীর অঙ্থুলি-্পর্শ পেলেই সে বীণায় সংগীত বেজে উঠবে । কিন্তু নারীসত্তায় 
প্রাণের আনন্দ-সংগীত কি আপনি বাজে না? এই প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে নায়ীর 
“নন্দিনী” কবিতায়। 

“নন্দিনী'তে রয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যলোকে নারী্ট্টির শেষ বহুম্ত। রবীন্দ্রনাথ 
নারী-দেছে বিশ্তুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনীগতে ৷ কিন্ত 
উভয় ক্ষেত্রেই নারীত্বের সৌন্দর্কে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি বলে বিশুদ্ 
সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা পীয় নি। নন্দিনীতে নারীসত্তায় বিশু 
আনন্দের প্রকাশ সার্থক হয়েছে । রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরূপ আনন্দের অসম্পূর্ণ 
প্রকাশ আমর! পূর্বেও দেখেছি। প্রকৃতির প্রতিশোধে রৎুদ্বহিতার মধ্যে 
“নন্দিনী'র অ্ফুট কলিকামৃতি রয়েছে । সে 'ধ্মত্রষ্ট অনাচারী রঘু'র অন্পস্া। কন্যা! । 
গুহাবাসী সন্ন্যাসী চিত্তনিরোধের পথে মায়াবিনী প্ররুতির জেহ প্রেম দয়া প্রস্তুতি 
বিচিন্জ কুহুককে ভন্মীভূত করে, চন্দরহূর্য নিবিয়ে দিয়ে, মহাশ্বশানের বুকে প্রলয়ের 
রাজধানী রচন। করেছিল। নিবৃত্তিমার্গে 'বামনার বহময় কশাধাত'কে জয় করে 
সে বেরিয়ে এলে পথে,_এলো৷ ন্থখ-ছুঃখপুর্ণ লোকালয়ে ৷ বালিকার প্রশ্নের উত্তরে 
সে বলেছে; 

স্থখ হুখ সে তো বাছ। জগতের পীড়া ! 

জগৎ জীবন্ত মৃত্যু--অনস্ত হস্ত্রণা ; 

মরণ মরিতে চায় মরিছে ন1 তবু 

চিরদিন মৃত্যুকূপে রয়েছে বাঁচিয়! | 
কাজেই তার সংকল্প “পাতিব প্রলয়াসন হরির হায়ে'। কিন্তু তার এই সংকল্প ব্যর্থ 
করে তার জীবনে এলো! ওই অন্পৃন্ত কণ্ঠাটি ৷ সন্ন্যাসী বিবিজ্ত চিত্তের রহ্ধ হবার 
সে খুলে দিল। তার মনে হল, 'মরি কী অঙিয়াময়ী লাবগ্যপ্রতিম! !, তখন ওই 
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বালিকার ম্পর্শই ভার কাছে দেখ! দিল 'ধ্যানের.মতন' ৷ “সীমা হতে নিয়ে যায় 
অদীমের দ্বারে । এই উপলব্ধিতে বিষয়বিরাগী সঙ্ক্া্সী বলছে : 

সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ, 

সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি, 

মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী__ 

জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে 

মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কুলে । 


কিন্তু লম্গ্যাসীর মন তখনো সংশয়াচ্ছন্ন । বালিকার ন্েহপাশ ছিন্ন করে সে 
আবার সমাধিতে বসল। কিন্তু “হৃদয়ের প্রলয় আধার" ছিন্ন করে ভেসে ওঠে 
অমিয়াময়ী ওই লাবণ্যপ্রতিমা ৷ তগ্নব্রত সন্ন্যাীর মনে হল ওই বালিক। লাবণ্য- 
প্রতিমা! নয়, সে প্রকৃতির গুপ্তচর । সে 'আলেয়ার আলো»; সে 'মরীচিকা”। 
স্থৃতরাং সন্ন্যাসী তাকে গুহামুখে পরিত্যাগ করে গেল। কিন্তু আনন্দের সন্ধান 
একবার যে পেয়েছে তার কাছে প্রলয়েব অন্ধকারে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। 
অবুণ্যগুহা! থেকে বেরিয়ে লোকারণ্যে এসেই মে পেল আনন্দের পরিচয় । অনুভব 
করল : 
আনন্দহিল্লোল কীপে লঙ্তায় পাতায়, 
আনন্দ উচ্ছৃসি উঠে পাখির গলায়, 
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুহ্থমে কুহ্থমে । 
সন্স্যানী ফিরে পেতে "চাইল পবিত্যক্তা আনন্দমযী লাঁবণ্যপ্রতিমাকে । ছুটে 
গেল গুহীমুখে তাঁর সন্ধানে । কিন্তু ততদিনে প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়েছে। 
সন্লাসী তার জীবনে আনন্দের উৎসম্বরূপিণী সত্তার দেখা যখন পেল তখন তারই 
অবহেলিতা৷ রঘুদুহিতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। “প্রকৃতির প্রতিশোধে” 
রবীন্দ্রনাথ তীব নিজন্ব কবিভাষা খুঁজে পান নি। তাই তীর বক্তব্যও বাগর্থ- 
মম্প্‌ক্তিতে শিল্পন্থন্দর হয়ে ওঠেনি । কিন্তু নারী যে আনন্দের দু'তী, “অমিয়াময়ী 
লাবণ্য প্রতিমা',_তাবর পরিচয় প্রথম 'গ্রকৃতির প্রতিশোধে'ই পাওয়া গেল। 
বিসর্জন নাটকে 'অপর্ণা'র মধ্যে কবিহ্ৃপ্টি সাফল্যের পথে আরো! কিছু দুর 
অগ্রসর হয়েছে । এই নাটকে রাজ! আর পুকোহিতের অধিকার ও আধিপত্যের 
প্রতিত্বন্বিভায় ক্ষতবিক্ষত জয়নিংহের জীবনে এলো! 'অপর্ণা' : নাটকেব্র হা বন্জব্ 
লে ষেন তারিই প্রীণপ্রাতিম ! 
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অকণ্টক পুণ্পের মতন 
নির্দোষ নিষ্পাপ শুত্র হ্ন্দর সরল 
নুকোমল বেদনাকাতর,'** 
জয়সিংহ তাঁকে বলছে এই জনহীন 
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের 
নিদ্রা মাঝে, বল্‌ রে অপর্ণা, যা শুনিলে 
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই 
শুধু ভালোবাস! ভাসিতেছে, পূণিমার 
কুগ্টরাত্রে রজনীগদ্ধার গন্ধসম | 
অপর্ণা এখানে “রজনীগন্ধার গন্ধের প্রতীক। ম্বরূপে অবশ্য জীববসল! অপর্ণা 
একই সঙ্গে বেদনাঘন ও প্রেমঘন । জয়লিংহকে মিথ্যা সংস্কারের নিগড় থেকে 
মুক্তির্দানের জন্যই নাটকে তার আবির্ভাব। শাক্ত পুরোহিত রঘুপতির কাছে সে 
মায়াবিনী, মে উপদ্দেবী। তাঁর কাছ থেকে জয়সিংহকে কেড়ে নিতেই যেন সে 
মন্দিরে এসেছে, তাই রঘুপতি তাকে তাভাতেই ব্যন্ত। কিন্তু শক্তিমদমত্ত বঘুপতির 
সমস্ত ফড়যন্্র ব্যর্থ হল প্রেমের মন্ত্রে। গুরুর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জয়সিংহ নিজের 
ৰক্ষশোণিত বিসর্জন করেই গুরুকে সত্যের পথ দেখালো । এই চরম আঘাতে" 
মোহমুক্ত রঘুপতির কাছে অপর্ণা আর উপদেবী নয়। সে 'জননী অমৃতময়ী? | 
গোমতীর জলে দেবীপ্রতিমাকে বিপর্জন দিয়ে রঘুপতি বলছে : 
পাষাণ ভাঙিয়া গেল,--জননী আমার 
এবার দিয়েছে দেখ প্রত্যক্ষ প্রতিমা । 
জননী অমৃতময়ী | 
জীববৎসল! বালিকা অপর্ণা চুর্ণদস্ত গ্রতাপের কাছে অম্বতময়ী প্রত্যক্ষ প্রতিমা । 
প্রকৃতির প্রতিশোধে' আনন্দরূপিণী সত্তা ছিল অনামিকা, “বিসর্জনে” সে 
হয়েছে তপশ্চারিণী “পর্ণ, 'রক্তকরবী*তে কবিকল্পনা পূর্ণতা পেল 'নন্দিনী'তে। 
মকররাজের অভিশধু যক্ষপুরীর শ্রমপাসদের ঘরেই তার জন্ম । 'ঈশানী পাড়ার 
মেয়ে' সে, নিতান্তই মত্যলোকের বাস্তবী মানবী ৷ ববীক্জনাথ বলেছেন, 'রক্ক- 
করবীর মস্ত পালাটি “নন্দিনী” বলে একটি মানবীর ছবি।' 
নাটকের পান্রপাত্রীবা তাকে নিজের নিজের মতন করে ভাবে। অধ্যাপক 
বলেন, “এই যক্ষপুরে আমাদের া-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন--সোন! | 
কিন্ত সুন্দরী, তুমি যে”সোন! লে তো ধুলোর নয়, মে ষে আলোর ।' নঙ্গিনীর 
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হাতে “রিক্তকরবী'র কঙ্কণ। রঞ্জন তাকে কখনো কখনে! আদর ক'রে ডাঁকে 
রক্তকরবী। নন্দিনী বলে, 'আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রও গলায় 
পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি ।' খোদাইকর গোকুল তাকে বলে রাঙা 
আলোর মশাল” । যক্ষপুরীর মকরযাজ তার মধ্যে দেখছে “বিশ্বের বীশিতে নাচের 
যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।” রাজা বলে, 'সেই ছন্দে বস্তর বিপুল ভার হালকা হয়ে 
যায়: সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে নেচে 
বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর |” 
চন্দ্রা বলে বিস্ত পাগলকে নন্দিনীতে পেয়েছে । চন্দ্রা প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ত বলে, 
নন্দিনী তাকে তৃলিয়েছে ছুঃখে । এমন ছুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর 
নেই।” নন্দিনী তার অগ্রাপণীয়।, সে বলে, "কাছের পাওনা! নিয়ে বাসনার যে 
দুখ তাই পশ্তর, দূরের পাঁগুনাকে নিয়ে আকাঙ্ষার যে ছুঃখ তাই মানুষের । 
আমার সেই চিরছুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ।' 

রঞ্জন সম্পর্কে নন্দিনী বলে, “হই হাতে ছুই দাড় ধরে সে আমাকে তুফানের 
নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধয়ে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে 
ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়! বাঘের ছুই তুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার 
ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হ| করে হাসে । আমাদের নাগাই নর্দীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
আৌতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড করতে 
থাকে । প্রাণ নিয়ে সর্বন্থ পণ কষে সে হারজিতের খেলা খেলে । সেই খেলাতেই 
আমাকে জিতে নিয়েছে । 

রাঁজা রঞ্জনকে ঈর্াা করে। রপ্তনের কথা সে নন্দিনীর কাছে জানতে চায়। 
তাঁকে সে কী রকম ভালোবাসে । উত্তরে নন্দিনী বলে "জলের ভিতরকার হাল 
যেমন আকাশের পালকে ভালোবাসে--পাঁলে লাগে বাতাসের গান, আর হালে 
লাগে ঢেউয়ের নাচ।, 

পুরাণবাগীশের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বলে, 'পৃথিবীব প্রাণভর1 খুশি নিজের 
সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী |, 

নন্দিনী চেয়েছিল এই অভিশপ্ত যক্ষপুরীতে রগ্জনকে সকলের মধ্যে আনতে । 
রঞ্জন যৌবনের দূত। 'যৌবন জরাসদ্ধের ছুর্গ ভেঙে ফেলে জীবনের জয়ধবজা 
উড়ায়।* রাজ! তার দুধ যৌবনকে সহ করতে পারে নি। তাই তাকে সে হত্যা 
করেছে। কিন্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বঞ্চনের জয়ঘাত্র! শুরু হল । রাজ! নিজের ভুল 
বুঝতে পেরে অন্থশোচনায় বলছে, "আমি যৌবনকে মের়েছি--এতদিন ধরে আমার 
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সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি।” তাই মরা-যৌবনের অভিশাপ সে 
বহন করে চলেছে । কিন্তু রঞ্জনের মৃৃত্যুতেই এলো তার মুক্তির লয়। যক্ষপুরীর 
ধ্বজ] তেঙে ফেলে সে বেরিয়ে এলো পথে, অনেক ভাঙ। তখনো যে বাকি আছে! 
নন্দিনীই হবে তার সঙ্গিনী, প্রলয়-পথে তার দ্বীপশিখা!। ওদিকে কারিগররাও 
বন্দীশাল! ভেঙে ফেলেছে। নন্দিনী গেছে সকলের আগে এগিয়ে । শেষ মুক্তিতে । 
পেছনে ধুলোয় লুটোচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ভান হাত থেকে খসে পড়েছে। 
তার হাতখানি আজ পে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল। বিশ্তু নন্দিনীকে বলেছিল, 
তার হাত থেকে সে কিছুই নেবে না। কিন্তু তার 'শেষ দান,_ ধুলায় ফেলে-যাওয় 
ওই রক্তকরবীর কঙ্কণ--তাকে ধুল! থেকে তুলে নিতে হল। রক্তকরবী নন্দিনীর 
প্রাণের প্রতীক ৷ নন্দিনীই রক্তকরুবী । উত্তর-যুরোপের মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের 
সত্তর বসবের জ্যস্তী উপলক্ষে বলেছিলেন, “রবীন্দ্রনাথই ভারতবর্ষ, তিনি সুরোপের 
কাছে এক নতুন অধ্যাত্সবাণী নিয়ে এসেছেন-_সে বাণী ক্রুশের বাণী নয়, পদ্মের 
বাণী।, পঞ্স পৌন্র্ধের প্রতীক । যক্ষপুতীতে পদ্ম নেই, সেই মৃত্যুপুরীতে অনেক 
খুঁজে-পেতে জঞ্জালের মধ্যে কিশোর আবিষ্কাব করেছিল একটি রুক্তকরবীর গাছ। 
ওর রাঙা ফুলের বুকে আছে যৌবনের রাঙা রঙ। তাই রক্তকরবী ঘৌবনের 
রক্তরাঁডা সৌন্দর্যের প্রতীক | মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে যৌবন মৃত্যুঞ্জয়, যে যৌবন 
বন্দীশালার বদ্ধনভাঙা মুক্তির দূত, তারই প্রতীক রক্তকরবী। নন্দিনী তারই 
মানবী-গ্রতিম] । তাই নন্দিনীই রক্তকরবী । 
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নামী*র নন্দিনী বিশুদ্ধ আনন্দপ্রতিমা। তার অন্তিম পরিচয়ে কবি বলছেন 
“ুস্তর-্প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ-দাহ্ৃবী' | নায়ী গুচ্ছের শেষ কবিতাতে 
আছে 'আলোকের জয়ধ্বনি" ৷ মহুয়ার কবিতাগুলি রচনায় ইতিহাস লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে নায়ীর কবিতাগুপি পর পর লেখ! হয় নি। মাঝে মাঝে অন্যান 
কবিতাও আছে। গ্রস্থগ্রকাশের সময় বিচিন্রর্ূপিণী নারীর বূপবৈচিত্র্যকে সপ্তদশ 
কবিতীগ্তচ্ছে কবি গ্রথিত করেছেন। এই কবিতাগুচ্ছ রচনার মধ্যবর্তী একটি 
কবিতার দিকে আমার্দের দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হয়। সে কবিতার নাম 
“সবলা”। “সিবলা? নামীগুচ্ছে স্থান পায় নিঃ কেনন। কবিকষ্ঠে প্রথমণ্পুরুষের ভাষায় 
সে বণিত হয় নি, উত্তমপুক্রষের ভাষাতেই সে তার আপন ন্বরূপকে প্রকাশ করেছে । 
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“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার নিয়েই তার আবির্ভাব । এই অর্থে 
“সবলা" কবির গ্রথম জীবনের “চিত্রাঙ্গদা'য়ই সহোদর । 
বে বলছে: 


হে বিধাতা, আমারে রেখো ন] বাক্যহীনা, 
রক্তে মোর জাগে কুদ্রবীণা । 
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্ধত মুহূর্তের পরে 
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে 
কণ্ঠ হতে 
নির্বারিত শ্রোতে। 
যাহ! মোব অনির্বচনীয় 
তারে ষেন চিত্ব-মাঝে পায় মোর প্রিয় ।১৫ 


*সবলা'র এই আত্মপ্রকাশ কবিকল্পনায অবশ্তই অসামান্য । কিন্তু কলাকৃতির দিক 
দিয়ে কবিতাটি দুর্বল, নারীর আত্মঘোধণা এই কবিতায় যত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত, 
ভাষার অগম পাবে ততটা অনির্বচনীয়তায় অভিব্যঞ্রিত হতে পারে নি। 

নায়ী'র 'নঙ্দিনী” কবিতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত । কৰি সারাজীবন নারীসত্তায় 
ঘেআনন্দরূপ যে অমৃতরূপের সন্ধান করেছেন তার অস্তিম ফলশ্রতি “নন্দিনী? | 
'ঝুক্তকরবী” নাটকে নন্দিনী আনন্দবাদের কৰি রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদের “বাণী 
মৃতিমতী' ৷ এই অর্থেই 'বক্তকরবী” নন্দিনী নায়ী একটি মানবীর ছবি । নিরানচ্দ 
যক্ষপুরীতে দে আনন্দের প্রাণবন্যা। । যে আনন্দকে হারিয়ে মানুষ অভিশাপগ্রস্ত 
জীবনে অমানুষ হয়ে উঠেছে সেই আনন্দেরই প্রাণপ্রতিমা নন্দিনী । নাটকে ভিন্ন 
ভিন্ন পা্রপাত্রীর বাসনাবেদনায় তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু আনন্দলোকে যাত্রার 
পধই যে অভিশপ্ত মান্ষের মুক্তির একমাত্র পথ এই তত্বেরই রসভাস্য “রক্তকরবী' 
নাটক। নন্দিনী নারীরূপে তারই আলম্বন, ভাবরূপে তারই আত্মা। কিন্তু 
পুরুষচিত্তের বিচিত্র বাসনা-সম্পর্কে এসেছে বলেই রূক্তকরবীর নন্দিনী যেন বিশুদ্ধ 
আনম্গসত্তায় পূর্ণবিকশিত হতে পারে নি। 'নায়ী'র নন্দিনীতে তা অন্ভব 
হয়েছে। 

নন্দিনী যোড়শ পংক্তিতে বচিত একটি যোঁড়শীর বাণীমুতি। আনন্দ ষেন 
বোলো কলায় হ্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে । সমগ্র কবিতাটি উদ্ধার করলে রেখাচিত্েও যেন 
একটি যৌড়শীর আভাস পাওয়া যাবে : 
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প্রথম হির ছঙগাখানি 
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি 
বর্ষা"অন্তে ইন্ধন 
মণ্ডে নিল তন্গ। 
দিগববধূর মায়াবী অঙ্গুলি 
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে ব্ণ-আঁকা তুলি । 
সবল তাহার হাঁসি, স্থকুমার মুঠি 
যেন শুভ্র কমলকলিকা, 
জাখি ছুটি 
যেন কালে! আলোকের সচকিত শিখা । 
অবসাদবন্ধ-ভাঙা মুক্তির সে ছবি, 
সে আনিয়া দেয় চিত্তে 
কলনৃত্যে 
ছুম্তর-প্রস্তর-ঠেল! ফেনোচ্ছল আনন্দজান্বী | 
বীণার তন্ত্রের মতো! গতি তার দংগীতম্পন্দিনী-_- 
নাম কি নন্দিনী | 
নন্দিনী ষোডশী, কিন্তু কন্ারূপিণী বলেই নারীত্বের ষোলো -কলায়-পূর্ণ নারীসৌন্দধ 
থেকে তার আনন্দতহ্ সম্পূর্ণ মুক্ত । 
নায়ীর নন্দিনী যে বক্তকরবীর নন্দিনীর সহোদরা, তার একটি প্রমাণ পাঁওয। 
যাবে কবিতাটির পাঙুলিপি-পাঠে। পরিশোধিত রূপে আছে : 
সরল তাহাব হানি, স্থকুমার মুঠি 
যেন শুভ্র কমলকলিক।, 
আখি ছুটি 
যেন কালে! আলোকের সচকিত শিখা । 
এই চার পংক্তি প্রথষ্ণ পাঠে ছিল : 
নবীন ধান্তের শীর্ষ পরে 
দোলাভরে 
হেমস্ত শিশির ঝলি উঠে, 
তেমনি চকিত দৃষ্টি চক্ষু হতে ছুটে । 
'এই পংক্তিচতুষ্টয় থেকেই নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়। যাবে ঘে, রবীন্দ্রনাথের হৃষ্টিশালায় 
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রক্তকরবীর নন্দিনীমৃতিই পরে নায়ীর নন্দিনীমৃতি পরিগ্রহ করেছে। 'বক্তকরবী” 
নাটকের স্ত্রপাত শিলঙে ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে, প্রথম নাম 'ঘক্ষপুরী” 
পাওুলিপি-আকারেই নামকরণ হয় “নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিনের প্রবাসী” 
পত্রিকায় সম্পূর্ণ নাটকটি প্রকাশিত হয়। 'প্রবামী'তে প্রকাশের সময় তার নতুন 
নাম হয় 'বক্তকরবী” ৷ মন্ুয়ার 'নন্দিনী' রচিত হয় ১৩৩৫ লালের ২৮শে শ্রাবণ । 
'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরী থেকে অভিশাপনমৃক্তিবর সংকেতস্থচক একটি গান আছে-_ 
'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে-_আয়রে চলে আয় আয় আয়।” নাটকের পরি- 
সমাপ্তিও ওই গান দিয়েই । নাটকেব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কৰি কর্ষণ-জীবী ও আঁকধণ- 
জীবী সভ্যতার কথ! বলেছেন। রুক্তকরবীতে আছে 'আকর্ষণজীবী' সত্তার 
অভিশাঁপ। যক্ষের ধন মাটির নিচে পৌঁত। আছে । যক্ষপুরীয় রাজ! সুড়ঙ্গ খোদাই 
করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত । অধ্যাপক তাকে বলেছে "মরা ধনের শবসাধনা । 
নাটকের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নন্দিনী এই 'শবসাধনা'র প্রতিবাদ। 'মাটির 
উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃতা, যেখানে প্রেমের লীলা, 
নন্দিনী সেই সহজ হ্থখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের ৷ সেই সহজ সখের, দেই সহজ 
সৌন্দর্ধেরই গাঁন *পৌষ তোদের ডাক দ্িয়েছেঃ। তার এক কলিতে আছে : 

আলোর খুশি উঠল জেগে 

ধানের শিষে শিশির লেগে, 

ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে, 

মরি, হায় হায় হায়। 
এই ধানের শিষের শিশিরের রূপকল্প দিয়েই কৰি নামীর নন্দিনীর চকিত দৃষ্টি রচন। 
করেছিলেন । পরিশে।ধিত সত্তীয় রক্তকরবীব নন্দিনী এই বিশেষ পরিবেশ থেকে 
মুক্ত হয়ে অবিমিশ্র আনন্দসত্তীয় নবজন্ম লাভ করেছে । সেই আনন্গারূপের অনুপম 
সৌন্দর্ষের তিনটি উপমান কৰি ব্যবহীর করেছেন, 'দরল তাহার হাপি", "স্বকুমার 
মুঠি / যেন শুভ্র কমলকলিকা", 'আখি ছুটি / ধেন কালে! আলোকের মচকিত 
শিখ! ।, 

নন্দিনীর সরল হাসিতে আনন্দই শ্ধু ঝরে পড়ছে । সেহামি নিখিল পুরুষ- 

চিত্তকে মোহমুগ্ধ-কর। হাঁসি নয়। দ্বিতীয় উপমানে এসেছে "শুভ্র কমলকলিকা? | 
আমরা পূর্বে বলেছি, ফক্ষপুক্নীতে বিশুদ্ধ সৌনদর্ধের গ্রতীক-_1015156 85:০১০৫ ০৫ 
8009 [0608 নেই । নামীর নন্দিনীর সুকুমার মুঠি কাব্যোৎপ্রেক্ষায় হয়েছে শত 
কমলকলিকা। এও আনন্দের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপ। তৃতীয় উপমানটি বিস্ময়কর । 
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নন্দিনীর আখি ছুটি 'ষেন কালো আলোকের সচকিত শিখা ।” কালে! পদটি 
শিখার বিশেষণ নয় আলোকের বিশেষণ । কালো! আলোকের উৎপ্রেক্ষারচন! 
লোকোত্তর কবিগ্রতিভার পক্ষেই সম্ভব । এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি নন্দিনীর 
$ষ্কবর্ণ চক্ষুতারকাঁয় সন্িবিষ্ট । তাই "আলোর খুশি' আর “ধরার খুশি” একত্র 
মিলিত হয়ে সৌন্দর্ধের নব্জন্ন দিয়েছে 'কালে! আলোকের সচকিত শিখা । 

এবার নায়ীর নন্দিনীর আনন্দবূপকে সৌন্দর্যবীক্ষণে বিশ্লেষণ কর! যেতে পারে । 
কালিদাসের ধক্ষপ্রিয়! ছিল বিধাতার আদিম্ট্টি। রবীন্দ্রনাথের নন্দিনী প্রথম 
হুষ্টির ছন্দ' দিয়ে গড়া। সেই ছন্দই তার অঙ্গে নক্ষত্রের নৃত এনে দিয়েছে । 
বর্ধাশেষে আকাশে যে ইন্দ্রধন্গুর সপ্তবর্ণেব লৌন্দর্য মেঘমালায় বিচ্ছুরিত হয় নন্দিনী 
ম্যলোকে সেই ইন্ত্রধ্গর সৌন্দর্য । সে মার্টিকে প্পর্শ করেছে বটে, কিন্ত তাকে 
দেখতে হয় আকাশের প্রেক্ষাপটে | বক্তকরবীব গানে আছে 


হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে 
দিগবধূর! ধানের খেতে, 
রোদের সোন। ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে। 


এই গানের এই কলিতে ধানের ক্ষেতে দ্রিগবধূর! হাওয়ার নেশায় মেতে 
উঠেছে। প্রতীয়মান উপ্রেক্ষায় তা-ই হয়েছে মাটির আঁচলে রোদের সোন। 
ছড়িয়ে পড়া । নায়ীর নন্দিনীতে তারই পবিশীলিত কপ হয়েছে দিগবধূর মায়াবী 
অঙ্গুলিতে বর্ণ-আকা তুলির আল্পনা] । 
কবিতার শেষ পংক্তি-ষট্‌কে আছে নন্দিনীর হ্বরূপ। সে “অবসাদ বন্ধতাঙা 
মুক্তির ছবি'। সে নিখিল মানবচিত্তে এনে দেয় “কলনূত্যে দুম্তর প্রস্তর-ঠেলা 
ফেনোচ্ছল আনন্দ-জাহৃবী' | নন্দিনীর নৃত্চ্ছন্দেই আছে মুক্তির রূপ । 'নটরাজে'র 
“নৃত্য'-গীতিকবিতায় কবি বলছেন, 
নৃত্যে তোমার মুক্তির বূপ 
নৃত্যে তোমার মায়!। 
বিশ্বতঙ্থতে অণুতে অণুতে 
কাপে নৃত্যের ছায়1।১৬ 
'আনন্দজান্বী” পদ্দটিই এই অংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিভাষা । 'আনন্দ- 
মন্দাকিনী' মর্ত্যের অতীত লোকের প্রাপপ্রবাহ । “আনন্দজাহবী* তারই মত্যসত্তা । 
এই বৃতাময়ী আনন্দজাহ্ছবী কবির অস্তিম কল্পনায় হয়েছে আনন্দসংগীত ॥ 


১২৪ 


রবীন্দ্রকবিতাশতক 


তিনি বলছেন, “বীণার তন্ত্রের মতে গতি তার সংগীতম্পন্দিনী 7 এ সংগীত হ্থয়ং- 


সম্পূর্ণ । 


গুণীর অঙ্গুলিম্পর্শের সে অপেক্ষা রাখে না। সংগীতম্পন্দিনী বীপার 


তন্ত্রী যেমন ধাতব-সত্ত। ছাড়িয়ে সংগীত-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়, নন্দিনীর তচ্ুতত্ত্রীও 
নিত্যগতিচ্ছন্দে সংগীতম্পন্দিনী আনন্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে । নায়ীর “নঙ্গিনী” 
কবিতায় তাই নারীসত্তায় বিশুদ্ধ আনন্দের নবজন্ম হয়েছে । এই অভিনব রূপে 
নারীও আনন্দলোকে নবজন্ম পেল। 


উল্লেখপল্জী 


“দেশ”, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১। 

রবীন্দ্রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, পঞ্চদশ খপ্ড, গ্রস্থপরিচয়, পু ৫&২৬। 

তদেব, পৃ ৫২৮। 

রবীন্দ্ররচনাবলী [ বিশ্বভারতী ]-২৩, পৃ ৫*-৫২। 

তদেব, পৃ ১১২। 

রবীন্দ্ররচনাবলী [বিশ্বভারতী ]-২৪, পূ ১২৭-১২৮। 

্রষ্টবা, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'রবান্্র-জীবনে একটি নারা।' “তরুণের স্বপ্ন» ষষ্ট বর্ষ, 
শারদীয়া সংখ্যা, পূ ৩১৯-৩৯৮। 

গীতবিতান, প্রকৃতি-পর্যায়ের ৩*-সংখ্যক গান, পূ ৪৪০। 

তদেব, পৃ ৪৬৬। 


* শেষ সপ্তক, ৪৩-সংখ/ক কবিতা । র র-১৮, পৃ ৮৯ ৯৬। 


'আহ্বান', পূরবী । ব-র-১৪, পু ৪৮-৫২। 
তদের, পূ ৫*। 


. নির্জলকুমারীকে লেখা কবির পত্রসংখ্যা ৭৫। ২ আশ্বিন ১৩৩৫। ভ্রু" “দেশ' 


ফেব্রুয়ারি ১৯৬১। 


* তেব, পত্রস খ্যা +৩। 
* মহুয়া, সং বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ ৬৫ । কবিতাটি-১৩৩৫ সালের ৭ ভাঙ্জ বিরচিত। 
, নিটরাজ খতুরঙ্গশালা' ১৩৩৩ সালে রচিত। নুতরাং নন্দিনী রচনার পূর্বেই কবি 


নৃত্যে “মুক্তির বপ' দেখেছেন | 


ওগে। তরুণী 


৯) 
মান্তষের ভালবাপাই শিল্পগোজ মান্থষের পরম কামনার ধন । অথচ মত্যলোকে 
মৃত্যুই জীবের নিয়তি । মাশুধের জীব্জী বনও মৃত্যুশীসিত। তবু মাছব মৃত্যুর 
অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করে অমবতা! প্রার্থনা করে। “কডি ও কোমলে'র 
তরুণ কৰি বলেছিলেন : 
মবিতে চাহিন। আমি স্থম্দর ভূবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই । 
এই ক্ষর্বকরে এই পুণ্পিত কাননে 
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই ! 
এই চর্ণ-চতুষ্ষে দেখা যাচ্ছে, কবি স্বন্দর তুবনে”_এই হ্ুর্ষকরে, এই 
পুষ্পিত কাননে-_মান্গষের মাঝে বেচে থাকতে চান । চতুর্থ চরণের “যদ্ি' বেঁচে 
থাকার শর্ত নয়, তা ঈদ্দার্থক । অর্থাৎ জীবন্ত হৃদয়-মাঝে স্থান পেলে তবেই 
মানবের মাঝে বেঁচে থাক] কমনীয় । ছ্িতীয় চতুফ্কে আছে বেঁচে থাকার উপায়ের 
সংকেত : 
ধরায় গ্রাণের খেল। চির্তবুঙ্গিত 
বিরহ-মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়-__ 
মানবের সুখছুঃখে গাখিয়া সংগীত 
যদ্দি গে! রচিতে পারি অমর-আলয় । 
অর্থাৎ, পৃথিবীতে প্রাণের খেলা"ই *চিরতরঙ্গিত' । হাঁসি-অশ্র-ময় এই 
প্রাণের খেলায় মাছের স্থখছুঃখ গেঁথে সংগীত রচন1! করতে পারলে তবেই 
অমরতার ঈপ্ন সার্ক হতে পাবে । মান্ষের হাসি-অশ্রু সখ-ছুঃখে গড়া জীবন- 
সংগীত রচন। কষলেই এই মরলোকে অমর আলয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব । 
প্রাক্পচিশের এই আকাজ্ষ। চষ্িশোত্তর সাহিত্যতত্ব-রচনাকালে তাত্বিক 
ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । কৰি বলেছেন, “আমরা ঘে মৃত্তি গড়িতেছি, ছবি, 
আকিতেছি, কবিত! লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে-বিদেশে 
চিরকাল ধরিয়া এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা! আর কিছুই নয়, মানুষের, 
হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অময়ত! প্রার্থনা করিতেছে” ।১ 


১২৬ ব্বীন্দ্রকবিতাশতক 


আমরা বলেছি, এ অমরতা শিল্পীর শিল্পজীবনের অমরতা!। শিল্পীর ব্যক্তি- 
জীবনও আছে। ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবনে পার্ধক/ এই থে; শিল্পাদীবনে শিল্পী 
বাজিজীবন অতিক্রম করে সর্বজনীনতা৷ লাভ করে। ব্যক্তিসত্ত! বিশ্বসত্তায় উন্নীত 
হয়। প্রাচীনেনা একে বলেছেন ব্যক্তিপৰিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকৃতি। 
ব্যক্তিজীবনে অমবতা লাভের উপায় প্রেম। প্রেমেই ব্যক্তিজীবন মৃত্যুর 
সীমা অতিক্রম করতে পারে। কেনন। মরলোকে মৃত্যুপীড়িত হয়েও প্রেম 
চিরজীবী। তাই প্রেয়সীর কাছে প্রেমিকের অন্তিম প্রীর্ঘন। “তবু মনে রেখো? । 
এই প্রসঙ্গে 'মানসী'র অবিশ্মরণীয় সনেট “তবু, এবং তা থেকে গড়া-ওঠা রবীন্দর- 
নাথের একান্তপ্রিয় প্রেমসংগীত “তবু মনে রেখে যদি দুরে যাই চলে”-রৎ কথা 
বিশেষভাবে মনে পড়বে । সনেটের ষটকবন্ধে কবি বলছেন : 
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে 
উদ্দাস বিষাদদতরে কাটে সন্ধ্যাবেলা, 
অথব! শারদপ্রাতে বাধ পড়ে কাজে, 
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেল।। 
তবু মনে রেখো যর্দি মনে পড়ে আর 
আখধিগ্রান্তে দেখ! নাহি দেয় অশ্রধার | 
উদ্ধাতাংশের অস্তিম পংক্তিমিথুন গানে হয়েছে “যদি পড়িয়। মনে / ছলোছলো 
জল নাহি দেখা দেয় নয়নকোণে / তবু মনে রেখে11 অর্থাৎ হারানো প্রেমের 
বেদনার লেশমাত্র যদি প্রেমিকার মনে অবশিষ্ট নাও থাকে, তবু প্রেমিকের প্রার্থনা, 
শুধু মনে রেখো । এখানে ব্যক্তিগত প্রেমের স্থত্রেই “মাছষের হৃদয় মানুষের 
হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে ।' 


চে 

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এই অমরতার প্রার্থনা রবান্দ্রজী বনের বিভিন্ন পর্বে একাধিক 
কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রার্থনা! কথনো প্রেমিকের, কখনো শিল্পীর । 
এই প্রলঙ্গে 'পত্জ্পুটের চোদ্দো-সংখ্যক কবিতাটি মনে পড়ছে । কবিতাটি রচিত 
হয় ১৩৪৩ সাঁলের ১৯ বৈশাখ । অর্থাৎ কবির বয়স তখন পঁাস্তর পূর্ণ হতে 
চলেছে। গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার পূর্বে কবিতাটি কোনে। সাময়িকপজে প্রকাশিত 
হুয়নি । পঞত্রপুটের যে-নব কবিতা লাময়িকপঞ্তরে প্রকাশিত হয়েছিল কৰি মেগুলিয় 
নামকরণ কঝেছিলেন। কিন্ত গ্রন্থগ্রকাশের সময় নামগুলি তুলে দিয়ে কেবল 


ওগো তরুণী ১২৭ 


সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত কর! হয়েছে । পত্রপুটের আলোচ্য চোদ্দো-সংখ্যক কবিতাটির 
কোনো নাম নেই। প্রথম পংক্তিতে আছে কেবল একটি সন্বোধন--“ওগো 
ওরুণী'। এই সম্বোধনই রচনাটির প্রীণকেন্ত্র। তাই *গগে! তরুণী” নামেই 
কবিতাটির ভাবসত্য ধরা পড়বে। পন্রপুটে এই কবিতার পংক্কিসংখ্যা হল ৩৭। 
কিন্তু পত্রপুটের পাগুলিপিতে সংশৌধিত আকারে কবিতাটির ঘে প্রথম পাঠ 
পাওয়া যায় তাঁর পংক্তিসংখ্যা হল ২-। আমরা প্রথমে পাওুলিপিধত পাঠটি 
উদ্ধার করছি : 


ওগো তরুণী 
ছিল অনেক দিনের পুরানেো৷ এক নতুন কাল 
সেই কালের আমি। 
আধো মুছে যাওয়! পথ বেয়ে 
এসে পড়েছি বনগন্ধের লংকেতে 
তোমাদের এই আজকে [দনের নতুন কালে। 
পারো যদ্দি মেনে নিয়ো! সখা! বলে 
তোমাদের মিলনরাতে গান জোগাব 
প্রহরে প্রহরে, 
আমার সেই নিজ্াহার] স্থদুর রাতের গান, 
পাবে দুরের নতুনকেঃ তোমার লাগবে ভালো। 
পাবে আপনাকে 
আপনার সীমান] ছাড়িয়ে । 
পেদিনকার বসন্তের ঝাশিতে বেজেছিল 
যে প্রিয়বন্দনার স্থুর 
আজ সঙ্গে এনেছি তাই, 
তুমি নিয়ে! সে তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে ! 
আমার বিস্বৃত বেদনার সঞ্চয় 
রেখে দিয়ে যাৰ তোমার বসন্তের হাওয়ায় । 
সেদিনকার ব্যথ৷ অকারণে বাজবে তোমার বুকে 
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না 
তবু ছিলে। 


১২৮ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


ওগে! চিরন্তনী 
যখন তুমি থাকবে না 
তখনে। তুমি থাকবে আমার গানে। 


বনুদিনের আম্মার নতুন কাল 
আজ সহজে মিলেছে তোমার নতুন কালে । 


৩ 
এবার পাওুলিপির এই পাঠের সঙ্গে 'পত্রপুটে' প্রকাশিত পাঠের তুলনা করা যেতে 
পারে । আমর] পাগুলিপির পাঠকে বলৰ প্রথম পাঠ এবং পত্রপুটের পাঠকে 
বলবে ছিতীয় পাঠ । 

প্রথম পাঠের দ্বিতীয় পংক্তি ছিল ' 

ছিল অনেক দ্দিনের পুরানো৷ এক নতুন কাল 
দ্বিতীয় পাঠে তা হয়েছে : 

ছিল অনেক দিনের পুরোনো বছরে 


এমনি একথানি নতুন কাল, 
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত, 


দ্বিতীয় পাঠে প্রথম পাঠের বক্তব্য ম্পষ্টতব হয়েছে। প্রথম পাঠের চতুর্থ 
পংক্তি ছিল “আধো মুছে যায়] পথ বেয়ে', দ্বিতীয় পাঠে হয়েছে 'মুছে আসা 
ঝাপসা পথ বেয়ে” । নতুন কালেব তক্ুণীয় কাছে কবির দাবি, 'পারে। যদি মেনে 
নিয়ে! [ আমায় ] সখা বলে" । এই সথার কাজ প্রথম পাঠে ছিল : 
তোমাদের মিলন রাতে গান জোগাৰ 
প্রহরে প্রহরে, 
আমার সেই নিজ্রাহাবা স্থদূর বাতের গান, 
দ্বিতীয় পাঠে তা হয়েছে : 
আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি 
তোমাদের মিলন রাঁতে 
আমার সেই নিদ্রাহাবা সুদুর বাতের গান ; 
এই পরিবর্তনে “আর কিছু নয়' লংযোঞনটি গুরুত্বপূর্ণ । কবির সেই নিক্ত্রাহার। 
স্থদূর রাতের গানের মধ্যে নতুন কালের তরুণী কী পাবে? প্রথম পাঠে কবি 
বলছেন £ 


ওগো তরুণী ১২৯ 


পাবে দরের নতুনকে, তোমার লাগবে ভালে ৷ 
পাবে আপনাকে 
আপনার সীমাঁন। ছাড়িয়ে । 
দ্বিতীয় পাঠে ঈষৎ পরিবর্তনে তা হয়েছে " 
তাব স্থরে পাবে দুরের নতুনকে, 
তোমার লাগবে ভালো, 
পাবে আপনাকেই 
আপনার সীমানার অতীত পারে। 


দ্বিতীয় পাঁঠের *তাব স্তরে” সংযোজনে পাওয়ার মাধ্যমটি শ্ফুটতর হয়েছে। 
প্রথম পাঁগে €তোমাব লাগবে ভালো'র পবে ছিল পূর্ণবিবতি-চিহন, দ্বিতীয় পাঠে 
দীড়িব বদলে বসেছে কম । ফলে পাও ছ"দিক দিয়ে পূর্ণতা প্রাঞ্চ হযেছে । “পাবে 
দূষেব নতুনকে?, এবং পাবে 'মাপনাকেই / আপনাপ্র সীমানার অতীত পাবে ।, 
প্রথম পাঠেব আপনাকে ছাভিয়ে' অ।পনাকে পাওয়। সংশোধনে হয়েছে 'আপনাঁব 
অতীত পাবে আপনাকে পাওয়া । এই পবিবর্তনে সত্তা আপনাঁকে ছাভিয়ে যাচ্ছে 
না, আপনাঁব সীমানার অতীত পাবে, অর্থাৎ আপনাকে পাচ্ছে আপনার 
অসীমত্ত।য। 
প্রথম পাঠের তেরো থেকে মতেরে। পংক্তি ছিল-_ 
মেদিনকাঁব বসন্তের বাশিতে বেজেছিল 
যে প্রিয়বনদনার স্থব 
আজ সঙ্গে এনেছি তাই, 
তুমি নিযো মে তোমার দীর্ঘনিখাসে। 
দ্বিতীয় পাঠে তা হযেছে, 
সেদ্দিনকাঁব বসন্তের বাশিতে 
লেগেছিল যে প্রিয়বন্দনার তান, 
আজ সঙ্গে এনেছি তাই, 
সে নিযো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখেব পাতায়, 
তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে। 


ছুটি পাঠেই “সে” পদটি বাক্যের সঙ্গে অন্বিত হয়নি, তাকে" হওয়াই ব্যাকরণ- 


সম্মত ছিল। কিন্তু কর্মকাবকে কর্তৃকারকের ব্যবহারে প্রিয়বন্দনার স্থর বা তানেব 
শ২/৭ 


৩৩৪ রবীজ্মকব্িতাশতক 


কর্তৃকারকতা! নিগৃঢ ব্যগ্রন৷ পেয়েছে । তাছাড়া, দীর্ঘনিশ্খাসের আগে “অর্ধনিমীলিত 
চোখের পাতা, অর্থান্তর-সংক্রমণের সহাযক হয়েছে । 
প্রথম পাঠের ১৮-১৯ পংক্তি ছিল : 
আমার বিস্মৃত বেদনার সঞ্চয় 
বেখে দিয়ে যাব তোমাব বসস্তের হাওয়ায় । 
ছিতীয় পাঠে হয়েছে : 
আমার বিম্থৃত বেদনার আভাসটুকু 
ঝরা ফুলের গপ্ধেব মতো, 
রেখে দিয়ে যাব তোমার নববসন্তের হাওয়ায় । 
বলাই বান্থপা, এই পরিবঙন অনেক বেশি ,সীকুমার্ধমপ্তিত হয়েছে । “বেদনার 
সঞ্চয? হয়েছে 'বেদনার আভাসট্রুকু', *বসন্ত” 'নববসন্ত" ১ নববসম্তের হাওয়ায় সেই 
আভাসটুকু থাকবে “ঝরা ফুলেব মৃদু গন্ধের মতো” | “সেদিনকার ব্যথা অকারণে 
বাজবে তোমাব বুকে । তার ফলে "মনে বুঝবে, তুমি ছিলে না তবু ছিলে? । 
গ্রথম পাঠে পূর্নবিরতি-চিহ্ন দিয়ে বাক্য এখানেই শেধ হযেছে ; দ্বিতীয় পাঠে 
দীডির বদলে বসেছে কমা, তাব ফলে সেদিনের অস্তিত্ব নতুন তাৎ্প্ধ পেয়েছে " 
সেদিন তৃমি ছিলে না তবু ছিলে, 
নিখিল যৌবনেব বঙ্গভূমির নেপথো 
যবনিকার ওপারে । 
এই পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অর্থাৎ একালেব তকণী সেকাপেও তক্ণী 
ছিল “নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে । তাই সে 'চিরন্তণী? : 
প্রথম পাঠে এই 'চিরন্তনী'কে সম্বোধন করে কবি বলেছিলেন 
ওগে। চিরন্তনী 
যখন তুমি থাকবে না 
তখনো তুমি থ।কবে আমার গানে । 
বহুদিনের আমার নতৃন কাল 
আজ সহজে মিলেছে তোমার নতুন কালে । 
অর্থাৎ, নিখিল যৌবনের বঙ্গভূমির নেপথ্যে যবনিকার ওপাঁরে রয়েছে ষে 
তক্ণী সেই চিরন্তণীর উদ্দেশেই কবির গান। যখন সে থাকবে না তখনে। সে 
থাকবে কবির গানে । 


দ্বিতীয় পাঠে কবিতাটির ভাব যেন আমুল বদলে গেছে। কবিসত্তায় শিল্পীর 


ওগো তরুণী ১৩১ 


পাশে এসে বসেছে প্রেমিক । তাই প্রথম পাঠের শেষ পাচ পংক্তি আট পংক্তিতে 
সম্প্রধারিত হয়ে চিবন্তনী তরুণীর সঙ্গে কবির নতুন সম্পর্ক গডে তুলেছে। প্রথম 
পাঠে কবিতাটির বিষয়ালম্বন হিল শিল্পীর অমরতা। দ্বিতীয় পাঠের উপসংহাবে 
তা হয়েছে প্রেমিকের অমবতা। কবিপ্রেমিক বলছেন : 
ওগো চিবন্তুনী, 
আজ আমা বাশি তোমাকে বলতে এল,__ 
যখন হুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে । 
ডনতে এলেম আমাব হাবিয়ে-যা ওযা পুরোনোকে 
5 « খুজে-পাগুযা নতুন নামে । 
হে তরুণী, 
"াম!কে মেনে নিয়ো তোমার সথা বলে, 
তোমার অন্তযুগের সখা । 
এই পরিবর্তনে ছুটি খিণ্য বিশেষ লক্ষণীয। কবিতাষ এই প্রথম “বাশি'র 
আবিতাব। কবিমাজ্রেই বংশীব।দক, কিন্কু এই বাশি কবির কাশি নয়, প্রেমিকের 
বাশি । এই বাশির সংকেতেই কবি বলছেন : 
ডাকতে এলেম আমাব হাঁবিয়ে-যা ওয়! পুবোনোকে 
তাব খুজে-পাওযষা নতুন নামে। 
এই পংক্িমিথুনের সংযোজনে কবিতাটি মধুর বলে স্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। 
অবশ্য প্রথম পাঠেব শেষ ছুই পংক্তি--বহুদিনেব আমার নতুন কাল / আজ সহজে 
মিলেছে তোমার নতুন কালে" দ্বিতীয পাঠের চেষে অনেক বেশি ব্যগনাবহ ছিপ। 
দ্বিতীষ পাঠে কবিতাব শেষ চবণ ছুটি ভল . “আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সথ। 
বলে, | তোমাৰ শন্যযুগের সখা । 'সঞ্চয্িতা'য এই শেষ পংক্কিব অন্গুমরণেই 
কবিতাব নামকরণ করা হয়েছে “তোমার অন্তযুগেব সথা"। কিন্তু যে-তরুণী 
চিবন্তনী তাব সখ! “অন্যযুগের” হবে কেন, ঘে তো সর্বযুগের | 


৪ 

কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যধপিক-সমাঙ্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে । কেননা 
এই ভাবান্ঙ্গ--কবিব শিল্পিমানস ও কবিমানদের এই স্বপ্রকামনা--তীর প্রো 
মানসেরই চেতন! নয়, তার যৌবনলগ্ন থেকেই এই চেতনা দেখ! দিয়েছে। এই 
গ্রীসঙ্গে “চিন্তরা'র '১৪০ সাল কবিতাটিকে মনে পডবে। ১৪০ সালের কল্পনা করে 


১৩২ ববীন্কবিতাশতক 


প্রায় একশ' বছর আগে (১৩*২) কবিমানমে জ্বী কালের এক তরুণীর ছবি 
ভেসে উঠেছিল। কৌতুহলভরে কবির কাবা-পাঠরতা মনেই অনাগতাকে সম্বোধন 
কবে কৰি বলেছিলেন : 
আজি নববসন্তের প্রভাতের আনন্দের 
লেশমাজ ভাগ 
আজিকার কোনে। ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান, 
আঁজিকার কোনো বক্তরাগ-- 
অন্ুবাগে সিক্ত কবি পবিব না পাঠাইতে 
তোমাদের করে 
আজি হুতে শতবর্ষ পবে। 
তরু কবি বলেছেন, হে তরুণী, তোঁমাব নবব্সন্তের দিনে দক্ষিণ দ্বাব খুলে 
বাতায়ন বসে ভেবে দেখো 
একদিন শতবর্ষ অগে 
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্‌ স্বর্গ হতে ভাসি 
নিথিলের মর্মে আসি লাগে। 
নবীন ফাল্গুন দিন সকল-বদ্ধনহীন 
উন্মন্ত অধীর, 
উডাঁষে চঞ্চল পাখা পুষ্পবেণু গন্ধমাখ। 
দক্ষিণ সমীর, 
সহসা আসিয়! ত্বরা বাঁঙায়ে দিয়েছে ধবা 
যৌবনের বাঁগে, 
তোমাদেব শতব্্স আগে। 
সেদ্িনকর সকল বদ্ধনহীন যৌবনবাগরঞ্জিত নবীন ফান্তন দিনে 
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদঘ মগন গাঁনে, 
কৰি এক জাগে 
কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায় 
কত অনুরাগে, 
একদিন শতবর্ষ আগে । 
লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে, “অনুরাগ' কথাটি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তবকে ছুবাব 
উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম স্তবকে অঙ্গরাগে মিক্ত করার কথা কৰি বলেছিলেন, 


ওগো তকণী ১৩৩ 


দ্বিতীয় স্তবকে কত কথ! কত অন্রাগে পুষ্পপ্রায় বিকশিত করে তোলাব কথা 
বলেছেন। বলা প্রয়োজন, এ অন্ুর।গ প্রেমাবাগ নয়, তা এই ক্ধকরে-- 
এই পুণ্পিত কাননে--হ্ন্দব ভুবনেব প্রতি কবির অনুবাগ ৷ তৃতীয় স্তবকে কবির 
সুখ্য অভিলাষটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলাছন : 
আঙ্জি হতে শতবর্ষ পবে 
এখন করিছে গান মে কোন্‌ নুতন কৰি 
তোমাদের ঘরে ! 
আজিকাঁ বসম্েন আনন্দ-অভি বদন 
পাঠায়ে দিলাম তাব করে। 
শতবর্ষ পরের বসন্তদিনেব নূতন কবিকে কবি সাব বসন্তের আনন্দ-অভিবাধন 
পাঠাচ্ছেন। «'আনন্দ-অভিবাদন কথাটি এখানে অভিনব ব্যঞ্জনা পেয়েছে । 
“অভিবাদন” এবং "অভিনন্দন" প্রায-সমার্থক হলেও এখানে অভিনন্দন কথাটিই 
হযত অধিকতর প্রয়োগমিদ্ধ হত। কিন্তু “অভিবাদন” কথার মধ্যে অতিন্থক্ম একটি 
ব্দেনাবোধ অন্গুহ্যত হয়ে আছে । কবিব আনন্দিত চিত্ত অনাগত কালেব তরুণ 
কবিকে [ “তরুণ অরেই এখানে 'নৃতন” শব্দটি ব্যবহৃত হযেছে] অভিবাদন 
জানাচ্ছেন। কেননা সেদিন 'আমি' থাকবে না, তাই তোমাদের কাঁলেব কৰিব 
হাতেই আনন্দিত চিত্তের জীবনান্বাগ তোমাকে পাঠালাম-- 
আমার বসম্তগান তোমার ব্সন্তদিনে 
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে__ 
হদযম্পন্দনে তব ভ্রমর গ্রঞ্জনে নব, 
পল্প বমমরে 
আজি হতে শতবর্ষ পরে । 
বলাই বাহুল্য, এখানে বিশ্বদ্ধ কবিসন্তাব এভিলাষই ভাষা পেয়েছে । 'সোনার 
তরী'র 'পুরস্কার” কবিতাঁয় তক্কণ ববীন্দ্রনাথ কবিকর্মেব স্বৰপ বর্ণনা করে বলে- 
ছিলেন : 
ধরণীব তলে গগনেব গায় 
সাগবের জলে অবণ্যছায় 
আরেকট্ুখানি নবীন আভায 
কুঙিন করিয়া দিব। 
ংসার-মাঝে কয়েকটি স্ব 


১৩৪ 


তাঁর ফল কি হবে ?-- 


অর্থ, কবির কাজ হল পৃথিবীর লৌন্দ্যকে আবেকটু স্থন্দর কবে রেখে ঘা যা, 
মানুষের স্থুখছুঃখকে আবো উজ্জ্বল আরো মধুর ক'রে তোলা, যার ফলে 'সে- 
স্থধাঁমাখা মানষের বাঁলগৃহতল' তাব আজো 'মাপনাব ভবে শুধু নিজেব কালের 
জন্যই নয়, অন[গত কাপের মানুষের জন্যও এই হল অবশ্যকবণীয় কবিরুতা | 
এই কবিরুত্যই অনাগত কালেব জীবনকে অন্ুব।গে বঞ্জিত কববে__এই প্রতীতিই 


রবীন্দ্র কবিতাশতক 


বেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর, 
ছু-একটি কাটা করি দিব দূর- 
তার পরে ছুটি নিব। 


" স্থখহ।মি আবে হবে উজ্জল, 


স্থন্দব হবে নয়নেব জন, 
নেহস্ধাম।খা বাসগৃহতল 
আবো আপনার ভবে । 
প্রেয়পী নাবীর নযনে অধবে 
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে, 
আবেকটু শেহ শিশুমুখ *পবে 
শিশিবে মত রবে । 


উচ্চাবিত হয়েছে “১৪০০ সাঁল' কবিতাঁষ । 


চিত্রাব *১৪০* সাল” কবিতা কৰি তব শতনর্স পরেব কৌতুহলী যে পাঠিকার 
কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাব সঙ্গে কৰিব বাক্তিপন্তাব কোনো সম্পর্ক নেই। 
সে শুধু কাবারপিকা। কৰিকে নয়, আৰ কাঁব্যকে যিনি ভালবাসেন তাঁব উদ্দেশেই 
কবির কাবা নিবেদিত । এই ভাবটি পরিস্কৃট হযেছে কবির আঁটষট্টি বনর ব্যস 
প্রকাশিত “মন্ছয়া"ব উৎসর্গ-কবিতায়। 


তাতে কবি বলছেন : 
শুধায়েনা, কৰে কোন্‌ গান 
কাহারে করিয়াছিনু দান । 
পথের ধুলাব 'পবে 
পড়ে আছে তাবি তরে 
যে তাহাবে দিতে পারে মান । 


ওগো তকণী ১৩৫ 


তুমি কি শুনেছ মোর বাণী, 

হৃদয়ে নিয়েছ তাবে টানি ? 
জানিন। তোমাব নাম, 
তোমারেই সঁপিলাম 

আমার ধ্যানেব ধনখানি | 


যিনি কবির বাণী শুনেছেন, তাকে হৃদষে গ্রহণ করেছেন, তীকেই কবির 'ধ্যানের 
ধনখাঁনি' সমপিত। ছুই স্তবকের এই উৎসর্গের পুর়োভাগে আরে! দুটি স্তবক 
ছিল। সিঙ্গাপুর থেকে নির্মলকুমাবী মহলানবিশকে লেখা কবির ৬ অক্টোবর 
১৯২৭ তাঁবিখের চিঠিত সেই ছুটি স্তুবকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাতে কবি 
বলছেন : 


ফুল ছিডে নিষে যায় হাওষা__ 
সে পাওয়! তাহার যিথা পাওয়া! । 
আনমনে একবার 
বহিষ। পুণ্পেব ভাব 
ধলাঘ ছডিযে দিযে যাঁওযা1 | 


যে সেই ধূলাধ-পড়া ফুলে 

হার গাথে, লয তাবে তুলে 
হেলা হতে নিমেষেই 
সে কুলেবে পাষ সেই, 

মুকুট করি] পরে চুলে |, 


নির্ধলকুমারীকে লেখা এই চিঠির এই ছুই স্তবকের পবেই আছে "শুধায়োন1, কৰে 
কোন গান / কাহাবে করিয়।ছিন্ত দংন, ইত্যাদি । অর্থাৎ যিনি কবির কবিতাকে 
ভালবাসেন তীর উদ্দেশেই কবির কবিতা সমপিত। 


এই 'ম্বপনমুরতি গোপনচারী' কবিমত্তার সঙ্গে কবিব ব্যক্তিসত্তার যে কোনে! 
যোগ নেই একথাও বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'পূরবী” কাব্যে 
সংকলিত কৰির চৌষটি বৎসর বয়মে লেখা [আগেন জাহাজ, ৪ নভেম্বর, 
১৯২৪ ] “ভাবী কাল" কবিতাটি । তাতে কৰি 'ভাবী দূর শতাবীর" সগুদশীকে 
সম্বোধন করে বলছেন : 


১৩৬ ববীন্দ্র কবিতাশতক, 


ক্ষমা ক'বো, যদি গর্বভরে 
মনে মনে ছবি দেখি, -মোর কাবাখাঁনি লয়ে করে 
দূব ভাবী শতাববীর অয়ি সপ্ুদশী 
একেল! পড়িছ তব বাতায়নে বসি । 


হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে 
হয়তো! ভাবিছ, “যদি থাকিত সে বেঁচে, 
আমারে বামিত বুঝি ভালে |” 
হয়তো! বলিছ মনে, “সে নাহি আঙিবে আব কু, 
তারি লাগি তবু 
মোর বাতীয়নতলে আজ রাত্রে জালিলাম আলো ।” 

'চিত্রা'র '১৪*৭ সাল' কবিতার সঙ্গে 'পূরবী'র এই "ভাবী কাল” কবিতার 
তুলন। করলেই বুঝতে পারা যাবে, দ্বিতীয় কবিতায় কবির কবিসত্তার পাশে তার 
ব্যরভিসত্তাও যুক্ত হয়েছে । 

একাত্তর বৎসর পেরিয়ে ১০ ভাদ্র ১৩৩৯ তাবিখে লেখা 'পুনশ্চ' কাঁবাগ্রস্থেব 
পত্র কবিতাটিও এই সঙ্গে ম্মবণীধঘ। কবি তার কোনো অন্ুবাগিণীকে তব 
একখ|নি কবিতার বই উপহার দিযে গু কবিতাটি লিখেছিলেন । কবিতাব 
শেষে অভিমানের স্থবে কবি বলছেন : 

জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে। 
তোমবা আধুনিক মালবিকা, 
কিনে পড় কবিতা 
আবরামকেদারায় বসে। 
চোঁখ বুজে কান পেতে শোন না; 
শোন। হলে 
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা, 
দৌঁকানে পাচসিকে দিয়েই খালাস ।৪ 
এই পক্রে'র শেষ দুটি পংক্তি কবির ব্যক্তিসত্তারই অভিমান | পুরস্কার" কবিতার 
কবি 'রাজকণ্ঠের মালা'কেই তার কাব্যরচনাব শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার মনে করেছিলেন । 
কিন্ত “ছাপার কালিদাস” হয়ে জন্মানোর ছুর্ভাগোর ফলে কাব্যান্থরাগিণীকে কবিতা 
শুনিয়ে প্রতিদানে বেলফুলের মালা পাওয়ার হৃদয়দৌর্বলা চরিতার্থ হওয়ার কোনো 
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উপায় নেই। দৌকানে পাঁচমিকে দিয়েই এঘুগে কবির কাব্যগ্রন্থ কিনতে পাওয়া 
যায়। তাতে লেখকেব সঙ্গে পাঠকপাঠিকার হ্ৃদয়সংবাদের কোনোই স্থযোগ 
নেই। কবির ব্যক্তিসন্তাব এই অভিমান ম্বাভাবিক বলেই মানবিক । 


ঙ 


এই ব্যক্তিপন্তার অস্তরতর পরিচয় হল কবিব প্রেমিক-সত্তা। আমরা বলেছি, 
মানসীব “তবু কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমেব স্ত্রেই 'মানুষেব হৃদয মাহুষেব হৃদয়ের 
মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে । সেদিন রবীন্দ্রনাথ জন্মাস্তরবাদে বিশ্বামী 
ছিলেন। অন্তত, একজীবনের জন্মমৃত্যুব সীমান1ষ জীবনের লীলা যে অবসিত 
হয় না, এ বিশ্বাস কবিজীবনের অন্তিম স্তবেও পবিলক্ষিত হয। প্রথম জীবনে, 
মানসীব যুগে, কবি বিশ্বাস করেছেন প্রেম ভ্রিকালপ্লাবী । অনন্ত প্রেম? 
কবিতায় বলেছেন : 


অ।মব! দুজনে ভাপিয়া এসেছি 
যুগল প্রেমের শোতে 
'অনাদি-কালের হৃদয়-উত্ম হতে |৫ 


অনাঁদি-কালের হৃদয়-উত্স হতে তেসে-আসা এই যুগল-প্রেমেব আত “পুরাতন, 
হয়েও “নিত্য-নৃতন' | প্রেমের এই নিত্যনবীনতা স্মৃতির সরণীতেই কবিমানসে 
প্রত্যক্ষকল্প হয়ে ওঠে । কড়ি ও কোমলে"ব শ্থৃতি' কবিতাটির কথ। এই শ্ুত্রে 
মনে পডবে : 

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোব মনে 

ঘেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি । 

পহল্ হারানে। সখ আছে ও নয়নে, 

জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি । 

যেন গে। আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ, 

অনন্তকালের মোর সুখ ছুঃখ শোক, 

কত নব জগত্ডের কুহ্ম-কানন, 

কত নব আকাশের ঠাদদের আলোক ।৬ 


এই ছন্দচতুর্দশীতে কবি এই জগ্নের প্রিয়ার মধ্যেই “কহ শত পূর্বঞনমের স্তি”হুধা 
আস্বাদন করেছেন। এই স্বতির সরণী বেয়েই কবি খুঁজে পেয়েছেন শিপ্র। নধী- 


১৩০৮ ববীন্দ্রকবিতাশতক 


পারে তার পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়াকে। কল্পনার শ্বিপ্' কবিতাটিতে কবির সেই 
'জননান্তরসৌহৃদানি'র কথা অপূর্বতায় অনবদ্য । 


এই কবিতা দেখা যাচ্ছে কবি উজ্জয়িনীর “শিপ্রা নদীপারে' তার পূর্বজন্মের 
প্রথম। প্রিয়ার সন্ধানে স্বপ্লাতিসাবে বেবিযেছিলেন। বসম্কের দিনে দুরে বহুদূরে 
পথ চিনে চিনে অবশেবধে তিনি উপনীত হযেছিলেন “মহাকাল মন্দিবের মাঝে । 
কবিকে সেখানে পৌছে দিয়েছিলেন 'মেঘদুতে'র কবি কালিদাস। মন্দাক্রাস্তা- 
ছন্দের কুটিলাবর্তে জননান্তব স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হযেছিল কবিব মনে । 
'মহাকাল-মন্দিরের মাঝে / তখন গন্ভীব মন্দ্রে সন্ধ্যাবতি বাজে । “জনশূন্য 
পণযবীখি,_ উধ্বেযায দেখা / অন্ধব|ব হর্ম্যপবে সন্ধ্যাবশ্মিরেখা” ।৮ 
'প্রিয়ার ভবন | বস্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন |” “দ্বারে আক শঙ্খ চক্র, 
তাবি দুই ধারে / দুটি শিশু নীপতঞ্চ পুব্রন্নেহে বাড়ে ৯ 
প্রিযার কপোত গুলি ফিরে এল ঘবে, 
মবৃর নিত্রায় মগ্ন ন্বর্ণদণ্ড 'পরে।১ 
হেনকালে হাতে দীপশিখা 
বীবে ধীরে নামি এল মোব মালবিকা | 
প্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পব তার চোখে ফুটে উঠল নীবব জিজ্ঞানা_“হে বনু, 
আছ তো ভালো? কবি তার মুখেব দিকে তাকিষে কথ! খুঁজে পেলেন না ' 
সে-ভাষা ভুলিয়া! গেছি,_ নাম দৌহাকাব 
দুজনে ভাবি কত,_মনে নাহি আর। 
ছুজনে ভাবিন্থ কত চাহি দৌহাঁপানে 
অঝোরে ঝবিল অশ্রু নিস্ন্দ নযানে। 
কিন্ত নাম-না! জান। পূর্বজন্মেব সেই প্রিযাঁব সঙ্গে মিলন যেন দুজনেধ 'অজ্ঞাতসারেই 
ঘটল-_ 
নাহি জানি কখন কী ছলে 
স্থকোমল হাতখানি লুকাইল আসি 
আমার দক্ষিণ করে,_-কুলায়-প্রত্যাশী 
সন্ধ্যার পাখিব মতো? মুখখানি তার 
নতবৃন্ত পুষ্পম এ বক্ষে আমার 
নমিয়] পড়িল ধীরে ;--ব্যাকুল উদ্দাস 
নিঃশবে মিলিল আসি নিথাসে নিশ্বাস । 


ওগো তরুণী ১৩৪, 


কবিতার অন্তিম স্তরে সমৃদ্ধিমান স্বপ্রসম্ভোগের বঞ্চনা ভাষা পেয়েছে তিনটি 
২কেতে । ১, প্িজনীর অন্ধকার / উজ্জধিনী করি দিল লুপ্ত একাকার? | ২. 'দ্বীপ 
দ্বারপাশে / কখন নিভিধ] গেল ছুবন্ত বাতাসে । ৩. *শিপ্রা নদীতীবে | আরতি 
থামিয়! গেল শিবের মন্দিবে | প্রথম ছুটি সংকেতে আছে মিলনেব অন্থৃকূল 
অন্ধকার পরিবেশ । তৃতীয় মংকেতে কালাতিন্রমণেব ব্যঞ্জনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ, 
কবি একবার বলেছেন 'হেনকাঁলে হাতে দীপশিখ! / ধীবে ধীবে নামি এল মোর 
মালবিকা"। তাবপরেই বলছেন, 'শাম দোহাকার / দুজনে তাবিথ কত,- মনে 
নাহি আব।+ কিন্ত জন্মান্তবেব কবি-অন্রাগিণী মাত্রেরই নাম “মলবিকা বলে 
গ্রহণ করুলে এই আপাত-বিবোধের নিরপন খটে | 'ক্ষণিকীব €সকাল' কবিতায় 
কৰি বলছেন: 
আমি যদি জন্ম নিত্েম 
কালিদাসের কালে 
বন্দি হতেম না জানি কোন্‌ 
ম।লবিকাব জলে ।১১ 
পুনশ্চ” কাব্যগ্রন্থের পত্র” কবিতায়ও কবি বলছেন, “জন্মেছি ছাপার কাপিদাস 
হযে। | তোমবা আধুনিক মালবিকা, | কিনে পড় কবিতা | আরামকেদাবায় 
বসে । এ থেকে এই দিদ্ধান্ত অনিবার্য হযে ওঠে যে, “মালবিকা” ত্রিকালপ্লাবী 
প্রেমে কবিপ্রিষার সাধারণ নাম । 
ক্ষণিকাব “সেকাল' কবিতায় পূর্জন্মের ম্থৃতি কাপিদীসেব কাবা থেকেই 
ববীক্মানসে নেমে এসেছে । 'মাঁনসী'ব 'একাল,ও মেকল' কবিতাধ কাপিদাসের 
যক্ষপ্রিয়া এবং বৈষ্ণবেন বাধা-_ প্রেমেব শ্বকীযা ও পরবীযা, ছুটি ধাবাই একালের 
কবিমানসে উজ্জীবিত হয়েছে : 
যক্ষনারী বীণাকে।লে ভূমিতে বিলীন, 
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ, 
অযত্র-শি থল বেশ। 
মেদিনে। এমনিতব অন্ধকার দিন৷ 


এখনো! সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে । 
এখনো প্রেমের খেলা, 


১৪৪ রবীন্দ্র কবিতাশতক 


সার! দিন, সারা বেল! 
এখনো কাদিছে রাধ! হদয-কুটিরে |১২ 


মানসীব “একাল ও সেকাল" কবিতা৷ লেখা হয় ২১ বৈশাখ, ১৮৮৮। কবির বয়স 
তখন সাতাঁশ বত্সর়। এই কবিতায় পেকাল যে একালেও বেচে আছে তার 
সাক্ষী কবিব স্বীকৃতিবচন ' “এখনে! কীদিছে বাঁধ! হাদয-কুটিযে' | কৰিব পঁচাত্তর 
বৎ্সব বয়মে লেখা “ন্বপ্া কবিতা [ ৩০ মে, ১৯৩৬ ] “তন-শ বছর আগেকাব | 
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে? মনে পড়ছে । সেও বাঁধা, কিন্ধু গোঁভীয় 
বৈষ্বেব মহাভাবস্ববপিণী হলাদিনীপ্রতিম! নয় । 'সোনার তরী”ব “টবঞ্চব কবিতা'য 
কবি বলেছিলেন 


সত্য কয়ে কহ মোবে হে বৈষ্ণব কবি, 
কোথা তৃমি পেষেছিলে এই প্রেমচ্ছবি, 
বৌথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান 
বিবহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, 
|ধিকর অশ্র-আখি পড়েছিল মনে । 

এত গ্রেমকথা,, 
ধাঁধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কাব 
আখি হতে ।১৩ 


কবির জানা যে ঝঙালি মেয়ের আদলে বাধাব ভাবমূতি গডে উঠেছে *শ্তামলী”র 
'নৃপ্ন' কবিতাঁয় কবি সেই বাঙালি মেষেক্ষেই ম্মবণ কবে বলছেন : 
মনে পডছে ওই পদটা-__ 
“বজনী শাঙন ঘন, ঘন-দেয়! গবজ ন**. 
স্বপন দেখিন্ু হেনকালে।” 
সেদিন বাধিকার ছবির পিছনে 
কবির চোঁখের কাছে 
কোন্‌ একটি মেয়ে ছিল, 
ভালোবাসাব-কুড়ি-ধরা তার মন। 
মুখচোরা সেই মেয়ে, 
চোখে কাজল পরা, 


ওগো তরুণী ১৪১ 


ঘাটের থেকে নীলশাঁডি 
“নিঙাড়ি-নিভীঁড়ি' চলা । 
কবির কামনা : 
আজ এই ঝড়ো বাতে 
তাকে মনে আনতে চাই-__ 
তাব সকালে, তাব সাঝে, 
তার ভাঁষায, তাব ভাবনাষ, 
তাব চোখের চাহনিতে,__ 
তিন-শ বছর আগেকার 
কবিব জনা সেই বাঙালিব মেয়েকে । 
কিন্তু আক্ষেপের স্থবে কবি বলছেন “তাকে দেখতে পানে ম্পইট কষে? । সেই 
মেষে একালিনী মালবিকাদের ছাধায ঢাক পড়েছে । 
তনু--পবক্গনী শাউন ঘন _ 
বপন দেখিচ হেনকালে ।” 
আবণেব বাজ্রে এমনি কবেই বয়েছে সেদিন 
বাদলের হাগযা, 
মিল বষে গেছে 
সেকালেব স্বপ্নে আর একালেব স্বপ্নে । 
সেকালেব স্বপ্নে আব একালেব স্বপ্নে মিল আছে বলেই “অনেক দিনের পুরোনো 
এক নতুন কালের কবির “আমি', যুগল: প্রেমের ম্লোতে “চিরকালের আমি” হসে 
বেঁচে থাকবে । ভাবী কালেব “তরুণী” অতীত-বততমান-ভবিষ্যতেব “চিরদ্থনী? | 
“ওগো! তকণী” কবিতায় তাই কবিব শিল্লিমানস আর প্রেমমানস শেষপ্যস্ত 
একন্ুঝ্সে মিলিত হয়েছে । প্রথম পাঠে “ওগো তরুণী'তে “১৪০০ সাল 
কৰিতাঁর মতে। কবিব শিল্পিমানসেব অমবতাই প্রার্থনীয় ছিল। কিন্ধু পবিশে|ধিত 
দ্বিতীয় পাঠে কবিব শিল্লিমানসের সক্ষে মিলিত হয়েছে তব ব্যক্তিগত 
প্রেমমানস । তাই পরিশোধিত পাঠে চিরন্তনী তরুণীব মধ্যে তিনি তার প্রেমের 
দৌসরকেই খুঁজে পেয়েছেন। কালিদালের যক্ষপ্রিয়া এবং বৈষ্ণব কবির রাধা 
তার বাসনাব সংস্কারকেই উজ্জীবিত করে চিরস্তন প্রেমকে আস্বাগ্চমান করে তুলেছে। 
তাই শুধু শিল্পের স্থত্রেই নয়, প্রেমের স্থজরেও কবিব 'অমরতীর প্রার্থনা' পূর্ণ হয়েছে । 
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এই প্রসঙ্গে “ঠিত্রা'ব “প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি মনে পড়বে । এই কথিতায় 
কবি বলছেন, 
'“বীশরির ব্যথাপূর্ণ তান 
কুণ্ডে কুণ্ডে তরুছায়ে করিছে সন্ধান 
হাযসাথিরে__হাত ধরে মোবে তুমি 
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি 
অমৃত-আলয়ে । সেথা আমি জ্যোতিম্মান 
অক্ষম যৌবনময দেবতা! সমান, 
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা 
সেখ! মোরে অপিয়াছে আপন মহিমা 
নিখিল গ্রণষী | 
উদ্ধতাংশেব "অমুত-আপযে' পদটি বিশেষভাবে পক্ষী । “কডি ও কোমলে'ব 
কবিতায় কবি বলেছিলেন, মাগষেব হাপি-অখমম হ্থে-ছুঃখে-গডা জীবন-সংগীত 
রচনা! করলে এই মবলোকে * মব-আশম প্রতিষ্ঠা কবা সন্ভব। এই জীবন-সংগীত 
ব্চনা কবির কাঁজ। নমর্থাৎ কাব্য কবিকে 'অমর-আলযে' প্রতিষ্ঠিত কবে ) মাব 
প্রেম কবিকে নিষে যাঁধ 'মমৃত-ম।লয়ে'। ছুটি পদহই অমরতাব অর্থবহ, কিন্তু 
অমৃত শব্ধ-প্রয়োগে অমরতা মধুমঘ হযে উঠেছে । “গগে! তরুণী কবিতায় কবির 
“অমব আলষ' আব প্রেমিকেব অমৃত আলয' একত্র মিলিত হয়েছে । তাই 
চিবন্তনী তরুণীকে সপ্বে(ধন করে কবিপ্রেমিক বলছেন " 
আজ আমাব বাশি তোমাকে বলতে এল,_ 
যখন তুমি থাকবে না তখনে। তুমি থাকবে আমাব গানে । 
অধিকন্ত, 'চিত্রাব 'স্বপ্র কিতা গ্তামলীর “গগো তকণী'তে এদে যেন পূর্ণতা 
পেয়েছে। 'ন্বপ্ন কবিতা দুজনে ছুঙ্নেব নাম ভুলে গিষেছিলেন। “ওগো 
তরুণী'তে সেই হারানো নামও তিনি খুজে পেয়েছেন। বলছেন : 
ডাকতে এপেম আমাব হাবিষে-যা ওযা গুবোনোকে 
তাঁব খুজে-পাওযষা নতুণ নামে। 
এখানে 'মাননী”যুগেব অনন্ত প্রেমেব ভাঁবানষঙ্গ কবিব প্রৌটমানসে নতুন 
প্রতীতিতে উজ্জন হয়ে উঠেছে । আমবা আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম, 
মানুষের ভালবাসাই শিল্পগোঞ্র মাষের পরম কামনার ধন। কাজেই শিল্পের- 
মধ্য দিয়ে যখন শিল্পী “মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরত প্রার্থনা! করে? তখন শিল্প- 
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চেতনার মর্মযূলে অনুম্থাত থাকে শিল্পীর প্রেমচেতনা । ববীন্দ্রমানদের শিল্প- 
চেতন] ও প্রেমচেতনা “ওগে। তরুণী” কবিতায় একত্রে গ্রথিত হযেই মৃত্াশানিত 
সর্তযলোকে “মানুষের হৃদযেব মধ অমবতাব প্রার্থনা” অভূতপূর্ব সাথকতাক়্ উত্তীর্ণ 


হয়েছে। 


ধা 


উল্লেখপঞ্জ? 


'সাাহতোব সামগ্রী', সাহত্» ববীপ্দ্ুবচনাবলী ( বিবভাবতী )-৮, পৃ,৩8৪& 1 


গণতাবতান, প্রেম পর্যায়ে ১৫৯-সংখ্যক গান, প: ৩৩০ । 

দু্টব্য, “দেশ', ২৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৩ পৌষ ১৩৬৭ | 'স্কীলঞ্ো'ব ১৪৭-সংখ্যক 
কাঁবতাষ ঈবংশভব্ব ছন্দে তন ্তবকে গ্রাথত এব আবেকটি বৃপ আছে। 
দুপ্টব্য, প্রবীন্দ্রবচনাবলশ (পশ্চিমবঙ্গ সবকাব )-৪, স” ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, 
পু ৯১০৪ । 

দ্রষ্টব্য, ববখন্দ্রনচনাবল”?-১৬, প্‌ ১৮-২০। 

দুষ্টব্য, ববখন্দ্রৎচনাবলশ-২, পু ২৫৪ । 

দ্রষ্টব্য, ববীন্দ্রবচনাবল্প-২, পৃ ৮২ । 

তুলনীঘ, মেঘদৃত, পর্ণমেব/ত& | 

তুলনশ্য, মেঘদৃত) পুর্মেঘ/৩৮ । 

তুলনীষ, মেঘদৃত, উত্তবমেঘ/১৯, ১৪ । 

তুলনীষ, মেঘদূত, উত্তবমেঘ/১৪ | 

দ্রষ্টব্য, ববীন্দ্রবচনাবলণ-৭, প্‌ ২৪৭ । 

দুষ্টব্য, ব-ব-২, পৃ ৯৪০ । 

দ্রঙ্টব্য, ব-ব-৩, প্‌ ৪১-৪২ | 


নুদ্রনএনাদ 


ওগো তবুণণী, প্রবন্ধের প্রথম পঞ্ঠেব [ পৃচ্জঞা ৯২৫ | এধীন্ত বাকোতে ছাপা হয়েছে 
'কমনীয়', হবে কামনীধ । ষোলো পখীস্ততে ছাপা হযেছে মানবেব স্খদহঃ? 
গাথযা সংগীত, হবে “মানবের সংখে দ:ঃখে গাঁথযা সংগীত |, 
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ববীজ্রনাথের জীবদ্দশ।য় তার কবিতব ছুটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়: 
“চয়নিকা' আর 'সঞ্চয়িতা” ৷ চয়নিকার প্রকাশ ১৯০৯ সালে । কবির বয়ম তখন 
৪৮ বৎসয়। কবিব সঙ্গে পবামর্শ ক'রে চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় ও অজিতকুমার চক্রব্তীঁ “য়নিকা'র কবিতাগুলি নির্বাচন কবেন। 
এতে ১৩৬টি কবিতা ছিল, পৃষ্ঠাদংখযা ৪৫৯ | কবিতাগুলিকে কবিমানস, উতলা 
বসরূপ, পক, বিশ্বপ্রকতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা, পরিণাম, গান-__ 
এই দ্বাদশটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয় ।১ 

পরবর্তীকালে চমনিকার নতুন সংক্কবণ হয় মূলত ববীন্দ্ররসিক-সমাজের 
অভিমতেব ভিন্তিতে। ফান্তন ১৩৩২-এব সংস্করণে চয়নিকার “পাঠপবিচয়ে? 
প্রশাস্থচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, “কিছুদিণ ম[গে, ববীন্দ্রনাথেব ২০*টি ভালে 
কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভাবতী গ্রন্থথলষ হইতে একটি প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা কর হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। 
তীহার্দের ভোটপংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিযতা মন্বদ্ধে কিছু আভাস পাওয়। 
যাঁয়। 

“ব্্তমান সংঞ্করণ চয়নিক1 মোটামুটি এই লোকপ্রিয়তা অন্থসারে লংকলন কবা 
হইয়াছে । স্থচি-পত্রে প্রতোকটি কবিতাব পাশে তাহার ভোটসংখ্যা উল্লেখ করা 
হইল । আমব। কিন্তু শুধু ভোটসংখ্য। দিষ্বা বাছাই করি নাই। প্রত্যেকটি 
প্রচলিত বই হইতে যাহাতে কিছু কিছু কবিতা থাকে, এবং কোনো বিশেষ সময বা 
বিশেষ ধরণের লেখা যাঁছাতে একেবাবে বাদ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে 
চেষ্টা করিয়াছি ।*** 

“এই গ্রন্থে, কণিকার কবিত। ছাড়া অন্য সমস্ত কবিতাগুলি কালক্রমাঁনুসারে 
সাজাইবার চেষ্টা কব! হইয়াছে ।"... 

'গান ও নাটক বাদ দিয়া, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংখ্য। প্রায় ১২** হইবে। 
এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় তাহার মধ্যে মোট ১৩৬টি কবিত। ছিল; এবার 
২০৮টি কবিতা দেওয়! হইল ।, 

চয়নিকার এই নতুন সংস্করণ 'পুরবী? পর্ধস্ত এসে পৌছেছে। পৃষ্টাসংখ্যা। 
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৫২৪। পাঠপরিচয়ের শেষ অনুচ্ছেদে গ্রশাস্তচন্দ্র জানিয়েছেন, 'কবির নিজের ইচ্ছা 
ছিল নাষে 'মানসী'র আগেকার ( অর্থাৎ ১২৯৩ সালের পূর্বের ) লেখা কোনো 
কবিত] চয়নিকায় স্থান পায় । **এ বিষয়ে বাঙল। দেশের পাঠকবর্গ কবির সহিত 
একমত নছেন। আমরা পাঠকবর্গের মত অন্গসারেই চয়নিক। সংকলন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি ।* 

রবীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বিতীয় নির্বাচিত সংকলন 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশিত হয় 
১৩৩৮ সালেয় পৌষ মালে । কবির বয়স তখন সত্তর পেরিয়ে একাত্তর চলছে । 
“ভূমিকা'য় কবি জানিয়েছেন, 'নঞ্চয়িতাব কবিতাগুলি সংকলনের' ভার আমি 
নিজে নিয়েছি ।” 

সঞ্চয়িতার তিনটি সংস্করণ কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হুয়। দ্বিতীয় 
নংস্করণ ফাল্গুন ১৩৪০, তৃতীয় সংককরণ শ্রাবণ ১৩৪৪ । এই সংগ্কবণই পুনম্্িত 
হয় ১৩৪৬ সালের বৈশাখে । তৃতীয় সংস্করণে শ্যামলী" পর্ধন্ত কবিতা নির্বাচিত 
হয়েছে, এবং সামধিকপত্তর থেকে (মাঘ ১৩৪৩) “গ্াফ্রিকা করিতাটি যোজন] করে 
[নর্বাচন সমাপ্ত হয। কবির তিরোধানের পব [শ্রাবণ ১৩৪৮] সঞ্চয়িতার 
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৫০, কাতিক ১৩৫১ এবং 
জ্যেষ্ঠ ১৩৫৩ সালে। চতুর্থ সংস্করণের “বিজ্ঞপ্তিতে চারুচন্জ্র ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, 
সঞ্চয়িতার শেধ সংক্করণের [তৃতীয় সংস্কবণ ] পর কবির যে-সমস্ত কাব্যগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে কবিতা চয়ন করিয্া মংযোজন-রূপে দেওয়! 
হইল। ' সঞ্চয়িতার বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ভার শ্রীকানাই সামন্তব উপর 
অপিত হইয়াছিল ৷" 

“সঞ্চয়িতা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এ-রকম 
সংকলন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের 
তারতম্য ঘটে । অবিচাব না হয়ে যায় না।' 

“চয়নিকা'র প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু 'সঞ্ক়িতা'য় যে-সব কবিতার প্রতি “অবিচার, 
হয়েছে তার অন্যতম হল 'একজন লোৌক। 'পুনশ্চের এই কবিতাটির প্রতি কবি 
নিজেই অবিচার করেছেন । কবিতাটিকে “সঞ্চয়িতা'য় স্থান দেন নি। অবশ্ঠ, 
“একজণ লোকে" কাব্যোৎকর্ষ সম্পর্কে কবি যে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন তার 
“একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি যে ছুটি 
কবিতা ইংরেজিতে নিজ্জে অনুবাদ করেন সে ছুটি হল 'কোপাই” ও একজন 
লোক" ।৩ 

শ২/১০ 


১৪৬ রবীন কবিতাশতক 


স 
'একজন লোঁক'-এর মধ্যে কবির যে-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তার আভাস তার 
শ্ষেজীবনের একাধিক কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে বিশেষ করে ছুটি 
কবিতার উল্লেখ করছি। প্রথমটি হুল “নবজাতকের 'এপারে-ওপারে+, ছ্িতীয়টি 
জন্মদিনের কান” | এএপারে-ওপারে কবিতাটি ১৩৪৬ সালের ২* বৈশাখ 
পুবীতে লেখা । অর্থাৎ কবির মর্তা থেকে বিদাষ নেওয়ার পোওয়া-ছুই বৎসর 
পূর্বে কবিতাটি রচিত | কৰি বলছেন : 

রাস্তার ওপারে 

বাড়িগুলে। ঘেষধাথে'ষি সাবে সারে । 
ওখানে সবাই আছে 
ক্ষীণ যত আাড়ালেব আডে-আডে কাছে-কাছে। 


গ্রাণের প্রবাহে ভেসে 
বিবিধ ভঙ্গীতে ওবা মেশে । 


রাস্তার এপারে আমি নিঃশব দুপুবে 
জীবনের তথ্য যত ফেলে বেথে দুবে 
জীবনের তত্ব যত খুঁজি 
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি, 
সারাদ্দিন চলেছে সন্ধান 
ছুবহের ব্যর্থ সমাধান । 
ভাবি এই কথা-_- 
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা 
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে 
নানা শব্ধ নান রূপ জাগিয়ে তুলেছে দিনরাতে । 
কিছু তার টে'কে নাকো দীর্ঘকাল, 
মাটিগড়। মৃদঙ্গের তাল 


ছন্দটারে তার 
ব্দল করিছে বারংবার । 
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তারি ধান্ক। পেয়ে মন 
ক্ষণে-ক্ষণ 
বাগ্র হয়ে ওঠে জাগি 
সর্ববাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি। 
শ্াপনার উচ্চতট হতে 
নামিতে পারে না মে যে মমস্তের ঘোলা গঙ্গাশোতে ॥৪ 
এই কবিতায় কবির নিঃসঙ্গতা বোধই ভাষা পেয়েছে । আক্ষেপ করে তিনি 
বলছেন “জীবনের তথা যত ফেলে রেখে দুরে / জীবনের তত্ব যত খুঁজি 
কিন্তু “সর্বব্যাপী সামান্ের' জীবনে 'মাটিগড়। মুদঙ্গের তাল / ছন্দটারে তার / ব্দল 
করিছে বাবংবার'। কবি সেই নিয়তপরিবনশীল সর্বব্যাপী সামাম্যের স্পর্শ- 
লাভেব জন্য ব্যগ্র হয়েও তা থেকে বঞ্চিত, কেন না 'আপনার উচ্চতট হুতে / 
নামিতে পাবে না মে যে সমন্তের ঘোল। গঙ্গামোতে ।, 

এই অক্ষমতার জন্য কবিতায় কবিমানসের বেদনার সংবাদ আছে, কিন্ত 
বেদনার সধশব নেই। নেই, কেন না এখানে কবির অঙ্ভূতি নয়, কবির 
চিন্তাই মুখা। চিন্ত| না বলে আত্মচিন্তা বলাই সমীচীন। প্রজ্ঞপ্রবীণ দার্শনিকরা 
বলেন আও 60108 10 66005 01 00159188155 1006 ছা [96] 109610018151,৫ 
অর্থাৎ মানুষে চিন্ত। “সামান্য'কে নিষে, মান্থষের উপলব্ধি বিশেষকে" নিয়ে । 
'সামান্' শব্দটি 'যুনিভার্মাল” অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'সর্বব্যাপী 
সামান্ত” বলতে সার্বঙ্জনিক তৃচ্ছতাই বুঝিয়েছেন । 

“বেদনাকে যদি বৌন্ধ পারিভাষিক অর্থে সম্প্রসারিত কবা যাঁষ তাহলে 
স্থখব্দেনাও বেদনা, ছুঃখবেদনাও বেদন1। অর্থাৎ 'ফিলিং-মান্রকেই “বেদনা” বল! 
যেতে পাবে । বিশ্তদ্ধ গীতিকবিতা কিন্তু স্থখবেদনা এবং ছুঃখবেদন। দ্িযেই গড়ে ওঠে 
না, যদিও ওয়ার্ড ণওয়ার্থের ভাষায় গীতিকবিতা হল 10110061070 18001190650 
10. 67800011165, তবু একথা ম্বীকার কবতেই হবে ঘে অনুভূতির সঙ্গে 
অভিজ্ঞতাও থাক। চাই। অথবা, সার্বজনিক জীবনের অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধি 
যখন বহির্পোকের নয়, কবির অন্তর্লেকের সত্য হযে ওঠে, তখনই ত। কাব্য- 
রচনার উপাদানে পরিণত হয়। এই সম্পর্কে রিল্কের উক্তি ম্মরণীয়। তিনি 
বলছেন, 

67898 816 1006) 98 090016 11080106, ৪1001015 16011088 ১ 01065 519 


85081160065. 10 0067 60 71166 5 810819 56:899 0109 10088 886 10081 
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01198, 800 10970 800. 61017065,--": 0015 050 6095 1085৩ 600380 6০ 
01900 10 08, 60 18008 800 88605, 080061998 810. 00 8010£97 960 109 
01881080181780 1:00 00189198---021 61090 080. 10 1780090 60080 10 ৬ 
28056 2819. 19001 609 186 ৭010 01 & 00800 80889 18 81)617 1001086 
৪00. 8০৪৪ (0:19 (000. 00900,৬ অর্থাৎ, অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি যখন 
অবিচ্ছেম্ত-ভাবে কবিসত্তার অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে__রিপকের ভাষায় ১. 0815 
1000 6108৩ 1087৪ 60090 (60 01920 10 0৭ এবং ৯, 20 10091 60 1১8 
0188108018060 1000. 081561%৪, তখনই সত্যকার কবিতার জন্ম হয়। অবশ্য 
এই উপলব্ধির সংবাদ লিপিবদ্ধ করাই কবিতা নয়, বসিকচিত্তে তা সঞ্চারিত করার 
যোগ্য ভাষা প্রকাশই কবিতা । 

'নবজাতকে'র “এপাবে-ওপারে' কবিতায় উপলব্ধির আন্তরিকতা নিশ্চয়ই 
্বীকার্ধ, কিন্ত কবিতাব শেষাংশে কৰি “দর্বব্যাপা সামান্যের সচল স্পর্শের" জন্য যে 
বাগ্রতার কথ। বলেছেন তাতে বেদনা আভাপিত, কিন্তু কবিভাধিত নয় । তাই 
শেষ ছুটি চরণ সার্বজনিক জীবনের সঙ্গে মিলিত হতে না-পারার হেতু নৈয়ায়িক 
কার্ধ-কাবণ-ন্থত্রে গ্রথিত হয়েছে মাত্র -'আপনার উচ্চতট হতে / নামিতে 
পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গান্রোতে'। 'লমস্তেব ঘোলা! গঙ্গান্্রোতে 
অবশ্যই ৈদগ্ধভঙ্ষিভণিতি। কিন্তু তা বেদনাবিদ্ধ সত্তার বক্তক্ষবণের সাক্ষ্য 
বহন করে না। 


৩ 

'জন্মদিনে'র 'একতান" কবিতাটিও কবির অকৃত্রিম আত্মকথা । মর্তা থেকে বিদায় 
নেবাব মাত্র ছ'মাস আগে, ২১ জানুয়ারি ১৯৪১-এ লেখা এই কবিতাটি কবিব 
জীবদ্দশায় প্রকাশিত তার সর্বশেষ কাবাগ্রস্থের একটি বিশিষ্ট রচনা । 'একতীন'কে 
বলা যেতে পাবে ভাবিকাঁলেব কাছে কবির অন্তিম মহাঁসনদ। যৌবনলগ্নে 
*বহুদ্ধরা"র কবি বলেছিলেন, 'ইচ্ছ। করে, আপনার করি / যেখানে যা-কিছু আছে", 
বলেছিলেন, “সকলের ঘরে ঘরে | জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছ। করে'। কিন্তু 
জীবনের পথপবিক্রমার শেঘপ্রান্তে পৌছে কৰি বুঝতে পেরেছেন তাঁর ,স ইচ্ছা! 
অপূর্ণই রয়ে গেছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী যাকে বলেছেন কবির 'সর্বানভৃতি' তা 
কবিকল্পনায় সত্য হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সার্থক হয়ে ওঠে ন। কৰি 'একতান” 
কবিতায় ত] অকপটে স্বীকার করেছেন। এই স্বীকতিতেই লার্বভৌম জনজীবনে; 
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সঙ্গে কবিমানসের মিলনাকাজ্ষার আন্তরিকতা স্থুপরিদ্ফুট । কবিতার গ্রারস্েই 
কবির আত্মজিজ্ঞাসা বাজ্মপ্ হয়ে উঠেছে : 
বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি । 
দেশে দেশে কত না নগর বাজধানী-_ 
মানুষের কত কীতি, কত নদী গিরি পিন্ধু মরু, 
কত-ন! অঙ্জানা জীব, কত-ন৷ অপবিচিত তরু 
রয়ে গেল অগো১রে। 


অথচ কবি বলছেন তিনি 'পৃথিবীর কবি'। যেখানে এই পৃথিবীব যত ধ্বনি ওঠে 
তার বাঁশিতে তখনি তাঁব সাডা জেগে উঠলে তবেই 'পৃথিবীর কবি' [বিশ্বকবি ] 
হিসাবে তাঁর কাবাসাধন] সার্ক হতে পারে। কিন্তু সেই শ্বরসাধনায় অনেক 
ফাক রয়ে গেছে । এই সমবেত সংগীতেব উপমানেই কবিতাটির নামকরণ হয়েছে 
“একতান” । কবিব ভাষায এই একতান তিনটি পর্যায়ে বিম্যন্ত। নিসর্গবিশ্বের 
একতান, মানববিশ্বের একতান, এবং এই ছুই একতান দিয়ে গড়া কাব্যলোকের 
একতান। কবি বলছেন, নিপর্গবিশ্বেব একতানেব অমম্পুর্ণতা “কল্পনাঘ অন্ুমানে, 
হয়তো! পূরণ করা যায, কিন্তু 'জীবনে জীবন যোগ করা” না হলে মানববিশ্বের 
একতানের সন্ধান পাওয়1 যায না। কেনন] মানুষ 'অন্তরময” । *ঘন্তব মেশালে 
তবে তার অন্তবের পরিচয়” পাওয়া সম্ভব। তিনি তা পাবেন নি। কেনন! 


পাইনে সবত্র আমি প্রবেশের দ্বার ১ 

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জী বনযাত্রাব । 
চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল, 

তাতি বসে তাত বোনে, জেলে ফেলে জা'ল-- 
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভাঁর, 

তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার | 

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে 

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে । 


কবি বলছেন, সমাজের সেই উচ্চমঞ্চ থেকে তিনি মাঝে-মাঝে অন্ত্যজ-পাড়ার 
প্রাঙ্গণের ধারে গিয়েছেন, কিন্ত ভিতরে প্রবেশ করার শক্তি তার একবারেই 
ছিল না। তাই ধার] তাকে বুর্জোয়া কবি বলে নিন্দা করেছেন, তার অপূর্ণ তার 
কথ! বলেছেন, তাদের বক্তব্য তিনি মেনে নিয়ে বলেছেন, 


১৫০ রবীজ্রকবিতাশত্তক 


আমার কবিত৷ জানি আঁমি,. 
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই নে সর্বত্রগামী । 
কেননা, কৃষাণের জীবনের শরিক হতে না পারলে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে 
সত্যকার আত্মীয়তা অর্জন করতে না পারলে, অর্থাৎ মাটির কাছাকাছি গিয়ে 
অখ্যাত অজ্ঞাত জনের “জীবনে জীবন যোগ করা, সন্তব ন1 হলে, 'কৃত্রিম পণ্যে 
ব্যর্থ হয় গানের পশরা” । তাই তিনি মতা থেকে বিদায় নেবার আগে “অখ্যাত 
জনের নির্বাক মনে" কবিকে সাহিতোর এঁকতান-সংগীতসভাঁয় আহ্বান করে 
বলেছেন ' 
মুক যারা দুংখে সুখে 
নতশিব স্তব্ধ যাবা বিশ্বের সম্মুখে, 
ওগে। গুণী, 
কাছে থেকে দুরে যার! তাহাদের বাণী যেন শুনি। 


আমি বারংবার 
তোমাবে করিব নমঞ্কার | 
এখানে পৌঁছে কবিতাটি এই শতাব্দীর একটি মুখ্য জীবনবোধকে ভাষা দিয়েছে । 
কবি নিজেই এই জীবনবোধকে প্রকাশ করেছিলেন “চিত্রা'র “এবার ফিরাও মোবে', 
কবিতায় 
এই-মব মৃঢ় ম্লান মৃক মূখে 
দিতে হবে ভাষা, এই-নব শান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধ্বনিয়] তুলিতে হবে আশা । 
কবির জীবনদিনান্তে মনে হযেছে, তিনি জন্জীবনের শরিক হতে পারেন নি 
বলে তীর কবিতায় মানববিশ্বের একতান-সংগীত-বচনায় ফাক বয়ে গেছে । বলাই 
বাস্ছল্য, এখানে কবিপ্রতিভার একটি মৌল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কবির 
ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে তাঁর চিত্তে জনচেতন পূর্ণতা পায় নি। কেনন! 
তিনি জন্মেছেন আভিজাত্যের উচ্চশিখরে | সেখান থেকে মাটির মানুষের সঙ্গে 
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা” স্থাপন কব! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অথচ 
যে 'কল্পনা'শক্তি কবিপ্রতিভার একটি প্রধান শক্তি বে স্বীকূত, যার ছার! কবির 
ব্ক্তিমানন বিশ্বমানসে রূপান্তরিত হয়, সেই কবিকল্পনাকে এখানে অস্বীকার করা 
হয়েছে । 'সাহিত্)ের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, “আমরা 


একজন লোক ১৫১ 


আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুতব করিতে পারি। একটা 
অংশ আমার নিজত্ব, আর-একটা অংশ আমার মানবত্ব। " প্রকৃত সাহিত্যকাবের 
অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্তের মধ্যে কোনে! ব্যবধান থাকে, তবে 
তাহা কল্পনার কাঁচের শাপির হ্বচ্ছ ব্যবধান । তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা- 
পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাব্য দূরবীক্ষণ ও অন্থ্বীক্ষণের 
কাচের কাজ করিয়া থাকে-_-ইছ। অন্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে ।”" 
এ্ীকতান' কবিতা রচনার সময় কৰি তার 'নিজত্ব'কে _তীর ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতাকেই-_বড়ো করে দেখেছেন, সাহিত্যকারের “মানবন্ধে'র গুরুত্ব দেন 
নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও বলা যায়, 'একতান” কবিতাটি বিশুদ্ধ 
কবিত। হয়ে ওঠে নি। রচনাটিকে বল! যেতে পাবে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা । 
তাঁর আস্তরিকতায় অবিশ্বাস করার কোনে হেতু নেই। কিন্তু ছুটি কাঁরণে রচনাটি 
লীতিকবিতাঁর গোত্র লাভ করেনি । প্রথম, কবির অভিজ্ঞতা-জাত উপলদ্ধি ওতে 
যুক্তিপরম্পরায় স্থ্গ্রধিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে আছে কবির অক্ষমতার 
ংবাঁদ। রুচনাটিকে সমগ্রভাবে গণ্ঠবন্ধে অনায়াসেই রূপান্তরিত করতে পারা 
যায়। এখানে কবিব বক্তব্য ম্খ্যত জ্ঞানের বিষয়, ভাবের বিষয় নয়। তাই তা 
যতটা প্রমাণিত, হয়েছে ততটা 'মঞ্চাবিত' হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয়, বচনাটিতে 
কবির উপলব্ধিই প্রকাশিত হয়েছে, দেই উপলব্ধিব 'বেদনা"' প্রকাশিত হয় নি। 
তাই রচনাটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা৷ হিসাবে অসাঁথক | এই রচনার সঙ্গে 'পুরশ্চেব 
'একজন লোকএব তুলনা করলেই আমাদেব বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 


৪ 


কাব্যবিচারে একটি সত্য অবশ্যই শ্বীকার করতে হয়। এক মূহুর্তের হদগাবেগের 
ফলে সার্থক কবিতার জন্ম হয় না। তার পিছনে থাকা চাই সারাজীবনেন 
অভিজ্ঞতাসপ্লাত উপলব্ধি । «একজন লোক" কবিতায় যে বেদনার প্রকাশ তার 
সঙ্গে আমর] পরিচিত হই কবির যৌবনলগ্পের রচনাবলীতে। প্রথমেই মনে 
পড়ছে 'ছিন্পপত্রাবলী'র একাধিক পত্র। ১৮৯২ সালের ২২ জুন [ কবির বয়ম 
তখন একত্রিশ পেরিয়ে বত্রিশ চলছে ] ইন্দির! দেবীকে কবি লিখছেন ' 

'আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়ের! উলু দিচ্ছে-- 
শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তায় কারণ তেবে পাওয়া শক্তু। 
বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অন্থতব করা যাঁয পৃথিবীতে 


১৫২ রবীন্দ্র কবিতাশতক 


একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই-_ পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম স্থখছুঃখ উৎমব- 
আনন্দ চলছে-কী বৃহৎ পৃথিবী ! কী বিপুল মানবসংসার! কত হদূর থেকে 
জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আপে-_সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা 
পাওয়৷ যায়। মানুষ ঘখন বুঝতে পারে “আমার কাছে আমি যত বড়োই হই 
আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে-_-অধিকাংশ জগৎ আমার 
অজ্ঞাত, অজেয্ব, অনাত্মীয়, আমা-হীন'-_-তখন এই প্রকাণ্ড টিলে জগতের মধো 
আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিত্যক্ত ও প্রান্তবর্তী বলে মনে 
হয়-_ তখনই মনের মধো এই রকমের একট! ব্যাঞ্ধ বিষাদের উদয় হয় । ৮ 

দ্বিতীয় পত্র এর তিন বৎসর পরে লেখা, তারিখ ১ জুন, ১৮৯৫। পাতিসর- 
পথে 'পল্মা'য় বসে লেখা! এই পন্র। কবি বলছেন; 

“ছোটোবড়ে নানাবিধ গ্রাম, তার নানা রকমের নাম ।--ধেখতে দেখতে যাই 
আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্তের ছবিমাত্র কিন্তু কত 
লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী । যাঁরা এ জলে নেমে আন করছে এবং 
ডাঙায় বসে বাখারি ছুলছে তার! যথালময়ে এ ঘন গাঁছগুলোর আড়ালে কোন্‌- 
একট! জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে । সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চির» 
জীবনের বঙ্গভূমি। সেখানকার অথ্যাততনামা অরুতকীতি লোকেরা তাদেব 
সর্বাপেক্ষা পবিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী । এই চিন্তাগুলি খুব যে অপূর্ব 
এবং অপামান্য তা বলতে পারি নে, কিন্ত তবু এরকম ক'রে ভেবে দেখতে গেলে 
একটু নতুন রকমের ঠেকে-আমবা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ 
সাধারণের পক্ষে কত ছোটো সেইটে ভালো কবে মনে উদ্দয় হয়। এখন সন্ধা। 
হযে এসেছে-_-ছুই ধারের গ্রা আপন-মাপন ঘবে প্রদীপ জেলে নিভৃত নি্র্ম! 
হয়ে বসেছে, গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে, ঘুমূচ্ছে__কেবল আমার একটিমাত্র বোট 
মাঝখানে দীড ফেলে ঝুপঝুপ, শব করে চলেছে, ছু ধারের লোকালয়ের সঙ্গে 
আমার কোনে সম্পর্কই নেই ।"* 

এবার আমর! ববীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্বচিন্তা থেকে দুটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করব। 
'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবৌধ" প্রবদ্ধের শেষভাগে কবি লিখছেন, “এই চঞ্চল সংসারে 
আমরা মত্যের আম্বাদ কোথায় পাই ? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক 
আসিতেছে যাইতেছে, তাহার! আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপণন্ধি 
আমাদের কাছে নিতাণ্ ক্ষীণ বঙিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ লাই ।'১, 


একজন লোক ১৫৩ 


“সাহিতা, গ্রস্থেবই “বিশ্বসাহিতা' প্রবন্ধে কবি পুনশ্চ বলছেন, 'আমাদের অস্তঃ- 
করণে যত-কিছু বৃত্তি আছে, মে কেবল মকলেব সঙ্গে যোগন্থাপনের জন্ত | এই 
যোগের দ্বারাই আমরা সতা হই, সঙ্তাকে পাই ।-** 

জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যে যোগ, ইহা তিন প্রকাবের | বৃদ্ধির 
যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর মানন্দেব যোগ । "* আনন্দের যোগে সমস্ত 
পার্থক্য ঘুচিয়া যায়-_-সেখানে আর অহংকাঁব থাকে না দেখানে নিতান্ত ছোটোর 
কাছে ছুর্বলের কাছে আপনাকে একেবারে ম'পিয়৷ দিতে আমাদেব কিছুই বাধে না। 
সেখানে মথুবাঁর বাঁজ। বুন্দাবনের গোষালিনীব কাছে আপনার রাজমর্ষাদা লুকাইবাব 
আর পথ পায় ণা। যেখানে আমাদের আনন্দেব যোগ, সেখানে আমাদের বুদ্ধির 
শক্তিকেও অন্থুভব করি ন1, কর্মের শক্িকেও অনুভব করি না, যেখানে শ্তদ্ধ 
আপনাকেই অনুভব করি মাঝখানে কোনে 'মাডাল বা হিমাব থাকে না। *' 
এই আনন্দের ঘোগ ব্যাপাবখানা কী? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, 
আপনাকে পরের করিয়। জান] |১১১ 

কবির এই-সব উক্তিতে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার যে পরিচয় 
প[ওয] যায় তারই আলোকে 'একজন লোক" কবিতার মর্মার্থ গ্রহণ সথগম হবে। 


৫ 
কবিতাটি 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান না পাওয়ায় ঈষৎ উপেক্ষিত ও অবগ্তনিত হয়ে মাছে। 
তাই প্রথমে কবিতাটির কাব্যরূপের সঙ্গে আগছ্যে।পান্ত পরিচিত হওয়া! অত্যাবশ্যক । 
মনে রাখতে হবে, কবিতাটি কবিব প্রথম গগ্যকবিতাসংকলন 'পুনশ্চে'র অন্তর্গত। 
পুনশ্চেব দ্বিতীয় সংক্করণে 'পরিশেষ' থেকে যে-সব কবিতা স্থানান্তবিত হয়েছে 
[ যেমন 'খেলনার মুক্তি, “পত্রলেখা', 'খযাতি', 'বাশি', ডিশ্নতি', ভীরু, ] সেগুলি 
পছ্যবন্ধে লেখা, বাকি কবিতাগুলি বিশুদ্ধ গগ্যকবিতাঁ। “একজন ন্োক' বিশুদ্ধ 
গগ্যকবিতা। এবং, আমাদের মতে, গগ্বন্ধে লেখ। রবীন্ত্রনাথের কবিতাবলীর 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবিতা। 

দুর্ভাগাবশত, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'ববীন্দ্রচনাবলী' এবং 'বিচিত্রা'য় 
কবিতাটির লিপিব্প যথাযথ ভাবে গ্রথিত হয় নি। আসলে কবিতাটি চার স্তবকে 
বিন্যস্ত । কিন্ক রবীন্দ্ররচনাবলীতে স্তবকবিন্তান হয়েছে তিন, এবং “বিচিত্রা 
ছুই। যতিচিহ্কেও অদলবদল কর! হয়েছে । আমর! পুনশ্চের প্রথম সংস্করণের 
পাঁঠটি উদ্ধৃত করলাম : 


রবীন্দ্র কবিতাশতক 


আধবুড়ে হিন্দুস্কানী, 
রোগ! লম্ব। মানুষ, 
পাক গেঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ, 
শ্রকিয়ে- আলা ফলের মতো । 
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকৌচ। ধুতি, 
বা কাধে ছাণত, ডান হাতে খাটো! লাঠি, 
পায়ে নাগরা, চলেচে সহবের দিকে । 
ভান্র মাঘের সকাল বেলা, 
পাৎলা মেঘেব ঝাপসা বোদ্দ, 
কাল গিয়েচে কম্বল-চাপা হীপিষে-ওঠ1 রাত, 
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়! 
দে'-মন1 কবে বইচে আমলকির কচি ডালে 


পথিকটিকে দ্রেখা গেল 

আমার বিশ্বের শেষ-রেখাতে 

যেখানে বস্তহার! ছায়া-ছবির চলাচল । 

ওকে শুধু জান্লুম, একজন লোক । 

ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদন। নেই, 
কিছুতেই নেই কোনো দরকার, 
কেবল হাটে-চলার পথে 
ভাত্রমাসেব মকালবেলাষ 
একজন লোক । 


সেও আমায় গেছে দেখে 
তার জগতের পোডে৷ জমির শেষ সীমানায়, 
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে 
কারে সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো, 
যেখানে আমি--একজন লোক । 


তার ঘরে তার বাছুর আছে, 


একজন লোক ১৫৫ 


ময়না! আছে খাঁচায় ; 
স্ত্রী আছে তার, জাতায় আট। ভাঙে, 
পিতলের মোট] কাকন হাতে : 
আছে তার ধোব! প্রতিবেশী, 
আছে মুদি দোকানদার, 
দেনা আছে কাঁবুলীদের কাছে,_ 
কোনোখানেই নেই 
আমি- একজন লোক। 
চার স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতার ধ্ুবপদ হচ্ছে “কোনোখানেই নেই আমি-- 
একজন লোক? । আমরা বলেছি কবি নিজে ইংরেজিতে এই কবিতার অন্বাদ 
কবেছিলেন। কিন্তু কবির অনুবাদে এই প্বপদ কুয়াশাচ্ছন্ন । শেষ স্তবকের 
অনুবাদ উদ্ধার করলেই আমাদের বক্তব্য স্পন্ট হবে-_- 
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শেষ ছুটি পংক্তিতে মূল কবিতার বেদনা” গভীরতা হারিয়েছে । 


১ 

«এপারে-গপারে? বা 'এিকতান* কবিতার যা ভাববস্ত 'একজন লোকে'র ভাববস্তও 

তাই। কিন্তু প্রথমোক্ত ছুটি কবিতায় কবির চিন্তাই পদ্যবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে, 

কিন্তু “একজন লোকো' গগ্যবদ্ধে ভাষা পেয়েছে কবির বেদনা । এবং গগ্ভবন্ধে লেখ! 

হলেও ওই বেদনার সঞ্চারণগ্চণে রচনাটি একটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিত। হয়ে উঠেছে। 

পূর্বেই বল! হয়েছে, কবির উপলব্ধি 'সামান্ত'কে নিয়ে নয়, “বিশেষ'কে নিয়ে । 
কবিতাটি লেখ! ১৩৩৯ সালের ১৭ ভাদ্র । মধ্যভাগ্রের নকালবেলার নিসর্গ- 


১৫৬ রবীন্দ্র কবিতাশতক 


পরিবেশও কবির উপলব্ধির সহায়ক হয়েছে। প্রথম শ্তবকে ভাদ্রমাসের সকাল 
বেলায় হাটে-চলার-পথে একজন পথিককে কবি দূর থেকে দেখলেন। একজন 
আধবুড়ো হিন্দুস্থাণী । গায়ে ছিটের মেরজাই, মালকৌচা ধুতি, বা কাধে ছাঁতি, 
ভান হাতে খাটে লাঠি, পায়ে নাগরা--সবকিছু মিলিয়ে বিশেষ" একজন লোক । 
পরিবেশটিও বৈশিষ্ট্পূর্ণ।__ 
ভদ্র মাপের সকাল বেলা, 
পাতলা মেঘের ঝাপজা রোদ্দুর ; 
কাল গিয়েচে কম্বল-চাপা হাপিয়ে-ওঠ। বাত, 
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া 
দে! মনা কবে বইচে আমলকির কচি ডালে । 
এই বিশিষ্ট নিগর্গ-পরিবেশের 'পাৎলা মেঘের ঝাপসা রোদ্দ,র', “কম্বল-চাঁপা 
হাপিয়ে-ওঠা রাত', 'আমলকির কচি ভালে" 'দো-মন! করে” বয়ে যাওয়া 'কুয়াশা- 
ভিজে হাওয়া” এমন একটি প্রেক্ষাপট রচনা করেছে যা বাচ্যার্থে নয়, নিগৃচ 
ব্যঞ্নাতেই কবিতার ভাববস্তব সঙ্গে অন্বিত হযেছে। যেঘের রোদ্দ,র, কম্বল- 
চাঁপা হাপিষে-ওঠা বাত, দৌো-মনা কুয়াশা-ভিজে হাওয়া বিশ্তন্ধ এবং বিশিষ্ট 
কবিভাষা । 
এই বিশিষ্ট পরিবেশে কৰি পথিকটিকে দেখলেন তার “বিশ্বের শেষ বেখাতে | 
যেখানে বস্তহারা ছায়া-ছবির চলাচল? । 'পাহিত্যে'র 'লৌন্দ্যবোধ' প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাস্তায নোক আমিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের 
কাছে ছায়া” কবিভাষায় তা হয়েছে “বস্তহারা ছায়া-ছবির চলাচল? । 
কবি বলছেন, 'ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক? । 
ওর নাঁম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদন] নেই, 
কিছুতেই নেই কোনো দরকার । 
'অর্থাৎ, কবিচেতনায় ওর বাক্তিপরি5য়, বিশিষ্ট ত্বরপ এবং স্ুখছুঃখের কোনো 
অনুভূতি নেই। কবির কাছেও তার চাইবার় কিছু নেই। তার অর্থ হুল, কবির 
সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞানের ঝ1 মানন্দের - কোনো যোগেই সে যুক্ত নয। তাই সে দেখা 
দিয়েছে তীর “বিশ্বের শেষরেখাতে, । তাই সে 'বস্তহারা ছায়। ছবির চলাচল" মাত্র । 
সেও কবিকে পথ চলতে চলতে আনমনে অন্তমনস্কভাবে [ দো-মন] কুয়াশা- 
ভিজে হাওয়ার মতো! ] দেখে গেছে । কৰি তার জীবনে কোনো ফলল্পই ফলাতে 
পারেন নি। তাই 'তার জগতের পোৌড়ো জমির শেষ সীমানায়' কবির স্থান। 


একজন লোক ১৫৭ 


“যেখানকার নীল কুয়াশার মাঁঝে / কারে! সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো । তৃতীয় 
স্তবকের এই 'নীল কুয়াশা”র জন্তই প্রথম স্তবকের “কুয়াশা-ভিজে হাওয়া'র বাতাবরণ 
তৈরি হয়েছিল। “কারো সঙ্গে স্দ্ধ নেই কায়ো',__অর্থাৎ যে-আনন্দেব যোগে 
পরকে আপনার করে জান! যায়, আপনাকে পরের করে জানা, সে-যোগ, সে- 
সম্বন্ধ নেই বলে কবির বিশ্বে সে 'বস্তহাঁবা ছাঁয়া-ছবি” । কবিও ওই পথিকের কাছে 
নামহীন সংজ্ঞাহীন একজন লোকমাত্র । 


চতুর্থ স্তবকে কবির বেদন৷ চুড়ান্ত শিখর স্পর্শ করেছে। “ছিন্নপত্রাবলী'র 
ছুখানি চিঠিতে তাঁর সংবাদ কবি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ 
মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম হৃখহুঃখ উত্সব-আনন্দ চলছে 
_-কী বুহৎ পৃথিবী । কী বিপুল মানবসংসার 1 | পত্র সংখ্যা ৫৯ ]| বলেছিলেন, 
'ছোটোবড়ে। নানাবিধ গ্রাম, তাব নানা রকমের নাম-_দেখতে দেখতে যাই 
আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি একমুহ্‌র্ের ছবিমান্র কিন্তু কত 
লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী । যার এ জলে নেমে ন্নান করছে এবং 
ডাঙায় বসে বাঁখাঁরি ছুলছে তারা যথাসময়ে এ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্‌- 
একট] জাযগায় তাদের বাড়িতে যাবে । সেইথানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং 
চিবজীবনেব রঙ্গভৃমি।, [পত্রমংখ্যা ২-২] এই পথিকেরও বাড়ি আছে, 
সেখানেই তার নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের বঙ্গভূমি। কিন্তু সেখানেও কবির 
কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এই অনাত্মীয়তার বেদনা! দিয়েই গড়ে উঠেছে 
“একজন লোকে"র উপসংহার : 
তাঁব ঘরে তার বাছুর আছে, 
ময়না আছে থাচায়, 
স্ত্রী আছে তার, জাতাষ আটা ভাঙে, 
পিতলেব মোটা কাকন হাতে, 
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী, 
আছে মুদি দোকানদার, 
দেনা আছে কাবুলীদের কাছে, 
কোনোখানেই নেই 
আর্মিশএকজন লোক । 
তার বাছুর, তাঁর ময়না, তার স্ত্রী, তার প্রতিবেশী ধোবা, তার মুদি দোকানদার, 
এমন কি যে-কাঁবুলীদের কাছে মে দেনার দায়ে আবদ্ধ তারাও তার জীবনে সতা, 


১৫৮ 


রবীন্দ্র কবিতাশতক 


কিন্ত সেখানে কবিব কোনে! স্থান নেই। তার “চিরজীবনের বঙ্গভূমি'তে 
কোনোঁখানেই তিনি নেই। তাই বিশ্বকবি ওই পথিকের জীবনে 'একজন লোক' 
মাত্র। কবির এই হ্ৃদয়বিদারী বেদনা! কবিভাষায় রসিক চিত্তে স্থাবিত হয়েছে 
বলেই “একজন লোক* একটি অসামান্য গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে । 


উল্লেখপঞ্জী 


দষ্টবয, রবীন্্রজীবনী-২, প্রভাতকুমার মুগাপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৮, 
পাদটীকা, পৃ ২২৯। 

বিজ্ঞপ্তি, সঞ্চয়িতা, চৈত্র ১৩৫০ । 

উষ্টবা, 7০9০০৪, [0১৪/০717077011) 126০9, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। এই 
প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে, কৰিব জগ্মশতবর্ধপূতি উপলক্ষে “বিচিত্রা” নামে যে “রবীন্দ্র- 
রচনা-সঞ্চয় ॥ ১২৮৭-১৩৪৮॥ প্রকাশিত হয়েছিল [ বৈশাখ, ১৩৬৮] তাতে 'পুনষ্চ' 
থেকে তিনটি কবিতা নির্বাচন ক£1 হয় _-'শিশুতীর্থ', “হুন্দব' এবং 'একজন লোক" ।” 
ষ্টবা, রবাল্্ররচনাবলী [বিশ্বভাবতী 1-২৪, পূ ৩১ ৩৫। 

গ)০ চ১009৮8০7000948+১ 10910596) 130109 দ্রেইটবা, ভা] 9০০৮৮ সম্পাদিত 
[0৮9 4১010:08,01)98 06 141691879 008610918705 0011191 9০০98 ৪৬/ ৮০, 
১৯৬২, পৃ ৯৯। টি এস. এপসিঅটও তার "9 9০০৪৪] 17770610001 7১০৪১" 
প্রবন্ধে বলেছেন 1১09৮7৮1788 10781778,711% 60 00 7101) 108 95007989102 01 
19918068000. 91000610105 18700 6196 99111068১0৫ 91006191 ৪29 198/৮10518 
189৪ 889 61075810615 £910978] ৮01 ৮০৪০৮: 92৫ 12995, 18091. 870. 
1781১97 1,00, 1961, পৃ ১৯। 

রেনার মারিয়া রিল্‌্কের এই অনুদিত উক্তিটি বাবহার কবেছেন হার্ধার্ট রীড তার 
50901160684 10838,58 118 141 59185 00110501310 গ্রন্থে ।::178,067&6 881095 769, 
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫০, পৃ ১১৯। 

ডরষ্টবা, রবীন্দ্ররচনাবলী-৮, পৃ ৩৫২। 

রষ্টব্য, ছিন্পত্রীবলী, দ" আম্মিন ১৩১৭, পন্ররসংখ্য। ৫৯, পৃষ্ঠা ১২৭। 

তদেব, পত্রসংখ্য। ২১২, পু ৪৫* ৫১। 

টব, রবীন্দ্ররানাবলী-৮, ৩৭০ | 

তদেব, পূ ৩৭৩। 

[১0910 18015000965 288079) ড159-131)8,56, সৎ ১৯৪৬, কবিতা -সংখা! 
৯৫, পৃ ১৪১। 


সমুদ্রের প্রতি 


১ 


পরিণত প্রজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ সর্বা্ভু। তারই প্রথম স্তরে তরুণ যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন সমৃদ্রান্থভ। অর্থাৎ কবিমানসে সর্বান্থভৃতির বিকাশলগ্নে মুকুলিত হয়েছে 
সমূদ্ধান্নভূতি | | 

সর্বাভু কথাটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহথত হল। রবীন্দ্রনাথ 'শাস্তিনিকেতন' 
গ্রন্থের অন্তভূক্ত “বিশ্ববোধ” প্রবন্ধে “বুহদীরণ্যক উপনিষদের 'যশ্চায়মন্মিননাকাশে 
তেজোমযোহমৃতময়ঃ পুকষঃ সর্বান্থভূঃ [ ২৫।১০ ], এই স্থত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
“সর্বান্তভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অগ্নুতব কবছেন এই তার ভাব। তিনি যে কেবল 
সমস্ত মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তার অন্তভূতির মধ্যে । শিশুকে মা যে বেষ্ন 
কবে থাকেন সে কেবল তার বাছ দিষে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তার অঙ্থভৃতি দিয়ে । 
সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তার মাতৃত্ব । শিশুকে মা আছ্যোপান্ত অত্যন্ত 
প্রগাটরূপে অনুভব করেন। ১ 

*সমস্তই তার অনুভূতির মধ্যে _এই অর্থেই সর্বান্ভু কথাটি আমাদের 
আলোচনায় ব্যবহ্ৃত। আমবা বলেছি ববীন্দ্রমানসে সর্বানুভূতির প্রথম স্তর 
সমুদ্রান্তভুতি । এই বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি নির্বাচিত উদীহরণ সংগ্রহ করা 
যেতে পাবে । রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ “কবিকাছিণী'তে কবিচিত্তের 
পরিচয়ে বল হয়েছে 


হৃদয় হইল তাব সমুদ্রের মত, 

সে সমুদ্রে চন্দ্র সুর্ধ গ্রহ তারকার 
প্রতিবিষ্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত, 
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছন। পরশে 
লজিবয়! তীরের সীমা উঠিত উলি, 
সে সমুদ্র আছিল গে। এমন বিস্তৃত 
সমস্ত পৃথিবী দেবি, পাবিত বেষ্টিতে 
নিজ দ্িপ্ধ আলিঙ্গনে | 


১৬০ রবীন্ত্রকবিতাশতক 


“সন্ক্যানংগীতে'র “অনুগ্রহ কবিতায় উত্তমপুরুষের বাচনিকেই কবি বলছেন 
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথিল উঠি 
দেয় যথ। মহা! পারাবার 
অসীম আনন্দ উপহার, 
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই 
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে ৩ 
সন্ধ্যানংগীতের “হৃদয়-অরণ্য” থেকে প্রভাতসংগীতে কবিমানসের বিশ্বভৃবনে 
“নিক্রমণ । নিঝর্বের রূপক অবলম্বন করে সেই নিক্রমণের কথা কবি বলেছেন 
'নিঝ বরের হ্বপ্রভঙ্গ' কবিতায় । কবিতার উপপংহারে কবির মানস-নিঝ'র বলছে 
কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল গাণ, 
দুর হতে শুনি যেন মহাপাগরের গান। 
পাষাণ বাধন টুটি, ভিজীয়ে কঠিন ধবা, 
বনেবে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা, 
সাবাপ্রাণ ঢালি দিয়া, 
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া 
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা! । 
আমি যাব, আমি যাব, কোথায় সে, কোন্‌ দেশ-_ 
জগতে ঢালিব প্রাণ, 
গাহিব করুণা-গাঁন, 
উদ্বেগ-অধীব হিযা 
সুদূর সমুদ্রে গিয়া 
সে প্রাণ মিশাব, আর মে গান করিব শেষ ।৪ 
এখানে নিঝ র “দুর হতে" মহাসাগরেব আহ্বান-সংগীত শুনছে । দেই আহ্বানে 
সা দিয়ে সে বলছে, স্থদূব সমুদ্রে গিয়ে সে তার সঙ্গেই তার প্রাণ মেশাবে, তার 
প্রাণের সংগীত শেষ কববে । এই প্রসঙ্গে বৃহদাবণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
চতুর্থ [ মৈত্রেয়ী ] ব্রাঙ্গণের একাদশ স্থক্তটি মনে পডছে--'দ যথা! সর্বাসামপাং 
সমুদ্র একায়নমেবং “সমুদ্র যেমন সমস্ত জলর়াশির একমাত্র গতি, একমাত্র 
মিলনাধার তেমনি *** | 
নিঝ্বের এই মমুদ্রীভিমারই কবিমানসে সমুদ্রানগভূতি হয়ে উঠেছে 'কড়ি ও 
কোমলে'র যুগে । ওই গ্রন্থের 'সমুদ্র' কবিতাঁয় কবি বলছেন 
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কিমের অশান্তি এই মহাপাবাবারে, 
সতত ছি ভিতে চাহে কিসের বদ্ধন । 
অবাক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবাবে 
শিশুর মতন সিদু করিছে ক্রন্দন । 


সাগবের ক হতে কেডে নিয়ে কথা 
সাঁধ যায় বাক্ত করি মাঁনব-ভাষাঁয় ; 
শান্ত কবে দিই ওই চিরব্যাকুলতা। 
সমুদ্র বাুর ওই চির হাঁয় হায়। 
সাধ যায মোর গীতে দিবস-রজনী 
ধ্বনিতে পৃথিবী-ঘের1 সংগীতের ধ্বনি '৫ 
কবিজীবনেব অপবাহ্লগ্নেও কবির সমুদ্রচেতন। তার আত্মচেতনার সহোদর । 
পূরবী” কাব্য গ্রন্থে সমুদ্রকে নিয়ে তিনটি মনেটের একটি সনেট-পরম্পরা আছে । 
প্রথম সনেটে কবি বলছেন 
হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিন্থ গর্জন তোমার 
রাঁত্রিবেলী , মনে হল গাঢ় নীল নিঃদীম নিঞার 
স্বপ্ন ওঠে কেদে কেদে । নাই, নাই তোমার সাস্বনা , 
যুগযুগান্তর ধবি নিরন্তর স্থষ্টির যন্ত্রণ 
তোমার রহস্ত-গর্ভে ছিন্ন করি কৃ আবরণ 
প্রকাঁশ সন্ধান করে। 
তৃতীষ সনেটে কবিচেতনা আপন চিত্তের গহনে অবগাহন করেছে। ককি 
বলছেন 
হে সমুদ্র, চাহিলাঁম আপন গ্রহন চিত্তপানে ; 
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে। 
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজান' ক্রন্দন 
অমূর্ত আধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন 
বক্ষতলে ।৬ 
কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তার লর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'ও কবি বলছেন, 
মোর চেতনায় 
আদিসমুগ্রের ভাষ। ওক্কারিয়া যায়, 
শী ২/১১ 
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'র্থ তার নাহি জানি 

আমি সেই বাণী।* 
কিন্তু কবির সারাজীবনের এই সমুদ্রচেতনা থেকে 'সোনার তরী'র “সমুদ্রের 
প্রতি, কবিতাটি আপন শ্থাতস্ত্রে অনন্ত হয়ে আছে। কবিতাটিতে কবির 
বিশ্বান্থভৃতিরই প্রকাশ ঘটেছে , এবং তা একাস্তভাবেই বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার 
দ্বারা উদ দ্ধ। 


ন্‌ 
রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকেই “অগ্থরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করেছিলেন। 
“ভার ঙবর্ষে ইতিহাঁলের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'তারতবর্ষেব সমস্ত শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ-_তাহার উপনিষদ্‌, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম"... 
বৌদ্ধধর্মের এই বিশ্বপ্রেমই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। বুদ্ধ- 
জন্মোৎ্সবের সংগীতে তিনি বুদ্ধদেবকে বলেছেন “করুণাঘন? ।৯ রবীন্দ্রনাথ 
বুদ্ধদেবের মধ্যে পর্ণ মনুয্যত্বের প্রকাশ দেখেছিলেন । পূর্ণ মনুত্যত্বের অর্থ ব্যাখ্যা 
করে তিনি বলেছেন, 'কেবল পূর্ণ মন্ুয্যত্বের প্রকাশ তারই, সকল দেশের সকল 
কালের সকল মান্থষকে ঘিনি আপনাব মধো অধিকাৰ করেছেন, ধার চেতনা 
খণ্ডিত হয নি বাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়” ।১" 
রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, “ভগবান বুদ্ধ একদিন বাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা 
করতে বলেছিলেন। নে তপস্যা সকল মানুষের ছুঃখ মোচনের সংকল্প নিষে|১১ 
রবীন্দ্রমানসে বুদ্ধদেবের স্থান নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন ভর 
স্থধাংশুবিমল বড়ুয়া । তীর গ্রন্থের নাম “রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কতি'। শ্রীমতী 
পম্পা মজুমদারও তাঁর গবেষণাগ্রস্থ “রবীন্দ্রসংদ্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎসে'র 
৬৫ থেকে ৮৩ এবং ৫২* থেকে ৫২৭ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে উল্লেখ্য আলোক- 
পাত করেছেন। 

বৌদ্ধধর্মের যূলভিত্তি তিনটি সত্যের উপর বিধৃত : সর্বং অনিতা, সর্ব 
অনাত্মং, নির্বাণং শান্তং। বুদ্ধদেব বলেছেন, দুঃখ আছে, ছুঃখের হেতু আছে, 
দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং ছুংখনিবৃন্তির উপায়ও আছে। এই ছুখনিবৃত্তিরই 
অস্তিম ফলশ্রুতি হল নির্বাণ। নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের উপেয়। বৌদ্ধধর্মে যে 
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা--এই চত্তরার্ধপত্ায এবং আগ্তাঙ্গিক মার্গের কথা 
বল! হয়েছে শীলব্রত শ্রমণের ভাই হুল নির্বাণলাভের পাথেয় । বলাই বান্ধল্য, 
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এর কোনোটিই উপেয় নয়, উপায় মাত্র। নির্বাণই বৌদ্ধধর্মের শেষ কথা। এই 
নির্বাণের অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ এবং মহাধানপন্থী বৌদ্ধদের 
মধ্যে পরবর্তীকালে প্রচুর মততেদ দেখ! দিয়েছিল। দীপ জলছে, দীপ নিবিয়ে 
দিলে যে অবস্থা হয় তারই নাম হীনযানীদের মতে নির্বাপপ্রাপ্তি। কিন্তু এই 
নঙর্থক পরিসমাঞ্থিতে বৌদ্ধধর্মের বাণী নিঃশেধিত হয়েছে, একথা মহাযানপন্থীরা 
কিছুতেই মানতে প্রত্থত নন। নির্বাণ যদ্দি অনস্তিত্ব বা শৃগ্তা হত তাহলে নিখিল 
মানবের কাছে বৌদ্ধধর্মের বাণী এতটা সমাদৃত হতে পারত না। রূপ, বেদনা, 
সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান--এই পঞ্চক্ষদ্ববিয়োগের পরেও যে অবস্থ৷ 'থাকে তাকে 
যদি শুন্ততাই বলতে হয়, তা হনে, একদল মহাযানপন্থী 'নাসদাসীয় হৃক্তে'র 
উল্লেখ করে বলেছেন, 'মন্তি-নান্তি-তদৃভয়ানুতয়-চতুফেটিবিনিমুক্ং শুহ্ারপং, 
অর্থাৎ অস্তি বা আছে একটি অবস্থা, তার বিপরীত অবস্থা হল নাস্তি বা নেই। 
এতছুভয়ে মিলে যে অবস্থা হল তারও বিপরীতে আছে তদন্থুভয়। অর্থাৎ, অস্তি, 
নাস্তি, তদুভয়, তদম্ভয়-_এই চতৃষ্কোটিবিনিমুক্ত অবস্থারই নাম শূন্যতা বা নির্বাণ । 
এই সদর্থক অর্থেই বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর দেশে দেশে গৃহীত হয়েছে। গ্রীষ্টজন্মের 
পূর্বেকাব অর্ধনহত্রাবী থেকে শ্রীষ্জন্মেব পরবর্তী অর্ধপহত্রাবী_-মোটামুটি এই এক 
সহম্ত্র বসবুকে বলা যেতে পারে ভাবতবর্ষে বৌদ্ধধর্মনংস্কৃতির সমৃদ্ধির ষুগ। 
কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমিতে স্তিমিত হয়ে আসে, কিন্তু দক্ষিণে সিংহল ও 
্রহ্মদেশে এবং উত্তরে ও উত্তবপূর্বে তিব্বত, নেপাল, চীন, জাপান, পূর্বএশিয়া 
এবং বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তা আশাতীত গ্রসারলাভ করে । হীনযানপন্থা 
মুখযত পিংহলেই পবিশীলিত হয। তিব্বত-নেপাল জাপান প্রভৃতি দেশে মহা" 
যানপন্থারই একাধিপত্য । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতির প্রতি যুরোপের কৌতুহল 
জাগ্রত হয়। বৌদ্বগণের মতে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর তিনবার ধর্ম- 
চক্র প্রবর্তন হুয়। প্রথমবার সারনাথে, ছিতীয় বারের ফল মহাযানপস্থার উদ্ভব, 
তৃতীয় বারে বিজ্ঞানবার্দের যোগাচাব পদ্ধতির প্রবর্তন। বুদ্ধদেব নিজে বিশ্বাসের 
চেয়ে অভ্যাসের উপরই আস্থা স্থাপন কযেছেন। মহাপরিনির্বাণ হৃক্তে বলা 
হয়েছে, আত্মদীপ হও, আত্মশরণ হও, অনন্তশরণ হও। অধ্যাপক বাপাত- 
সম্পাদিত, ভারত সরকার প্রকাশিত, “বৌদ্ধধর্মের সার্ধ ছিলহশ্রা্ধী” শীর্ষক ইংরেজি 
গ্রন্থের ভূমিকায় দার্শনিকপ্রবর, ভারতের প্রান রাষ্ট্রপতি, সর্বপ্জী বাধারুষ্ণন 
বলেছেন, “91101150065 080181056০0? 005 90001)8 9,5801)50 
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01961106155 [01005 13 00061 ০9001001165 06 (15 ৮/0911৫ 11) 
00101010711 ৮161) 0061] 0৮17 0:8,01010105, 16:5, 11) (109 1)01116 01 
[176 31100179১ 1017785 91051580 100 8170 0600176 ৪1) 11769819 
[08101 ০01 01110057 উক্ত গ্রন্থে "সাম্প্রতিক কালে বৌদ্ধশাস্ত্রলোচনা” 
শীর্ষক চতুর্দশ অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যতত্ববিদ যুরোপীয় পণ্ডিতগণেক 
চেষ্টায় কিভাবে বৌদ্ধধর্মনংস্কৃতিব পুনকজ্জীবন হল তার কথা বিশদভাবে বলা! 
হয়েছে । এই পণ্ডিতমগুলীর অগ্রগণ্য হলেন টান্নাব, বার্নোফ, ফোজবোল, কান, 
ওল্ডেনবার্গ, লেভি, রিম ডেভিডস-দম্পতি ও ম্যাক য্যলার। জর্জ টানারহ 
প্রথম, ১৮৩৭ সালে, পিংহপ থেকে পালি ভাঘায় লিখিত “মহাবংশ'-এর ইংরেজি 
অন্তবাদ ও সম্পাদন করেন। কোপেনছেগেনের অধ্যাপক ভিনসেন্ট ফোজবোপ 
১৮৫৫ সালে লাটিন ভাষায় 'ধম্মপদ্দে'র অনুবাদ প্রকাশ করেন । ইতিমধো 
বানোফ ও লিউইস পালি ভাষায় প্রাপ্ত গ্রন্থাদি প্রকাশ কবে ফেলেছেন । নেপান 
থেকে সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্গ্রস্থাদির পাও্লিপি আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব হজসনেব 
[ ১৮২১-৪১]। ১৮৪৪ সালে ইউজেন বার্নোফই প্রথম বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
রচনায় অগ্রণী হন। তীর আলোচনাতেই প্রথম পালি ও সংস্কৃত ভাঁষায বচিত 
বৌদ্ধ গ্রস্থাদদিব পার্থকা ধর] পড়ে । তার “সদ্ধর্মপুণগ্ুরীক” গ্রন্থের ফরাধী অনুবাদ 
প্রকাশিত হয ১৮৫৫ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রাচোর 
পবিত্র গ্রস্থনিচযে” [38016৫ 730010 0£ (19 785 ] নিয়মিত ভাবে বৌদ্ধ 
গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এই সম্পর্কে ম্যাক্স মালার ও রিম ডেভিভসের 
নাম বিশেষভাবে ম্মরণীয | অধ্যাপক বিদ ডেভিভস ১৮৬৪ সালে “সিলোন 
সিভিল সাভিসে' যোগদান করেন। সেই সময় থেকেই পালি ভাষায বক্ষিত 
বৌদ্বধর্ম সম্পর্কে তাঁর কৌতুহল জন্মে। ১৮*২ সালে ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তনের পৰ 
চাইল্ডার্স, ফোজবোল এবং ওল্ডেনবার্গের সঙ্গে ঠাব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে । এই 
পর্যায়ে চাইন্ডার্সের নির্বাণ সম্পকিত নিবদ্ধাবলী প্রচণ্ড বিতর্কের হুষ্টি করে। রিস 
ডেভডিস তার “বৌদ্ধধর্ম” গ্রন্থে (১৮০৮) নির্বাণ সম্পর্কে পরিণত চিন্তার পরি5য 
দেন। রিস ডেভিডসের উৎ্মাহে 'পাপি টেক্দ্ট লোনাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়। 
১০৮১ সালে তিনি আমেবিকায় হিবার্ট ব্তুতামাল। প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। 
সেখানেই তিনি উক্ত মোসাইটি গঠনের কথা ঘোষণ1 কবেন। তারপর থেকে 
তিন মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্মের চর্চ। অব্যাহত গতিতে চলতে 
থাকে। 


সমুদ্দের প্রতি ১৬৫ 


তত 
পূর্বেই বলা হয়েছে করুণা ঘন বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনাই ববীন্দ্রমানসকে বিশেষ ভাবে 
আকুষ্ট করেছিল। কিন্তু ববীন্দ্চিন্তায় বৌদ্ধধর্মসংগ্কতির প্রভাব বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়েছে বিংশ শতাঁদীতে | বুদ্ধদেবেব পরিনির্বাণের সার্ধদ্িপহত্রাধিক 
জযন্ী উত্সব উপলক্ষে প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা ও গানের 
যে সংকলন-গ্রস্থ 'বুদ্ধদেবণ নামে প্রন্ীশিত হযেছে তাঁর সবগুলিই বিংশ শতাব্দীর 
রচনা1। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, ববীন্দ্রনাথ কথন থেকে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতি 
সম্পর্কে সচেতন হযেছিলেন । এই প্রনঙ্গে দুটি কথা প্রথমেই ম্মরণীয় । পপ্রাচোর 
পবিত্র গ্রস্থনিচষ' এবং প্রাচাতত্ববিদ যুরোগীয পঞ্ডিতসমাজের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে 
ববীন্দ্রনাথের কোনে! পবিচয ছিল না এমন কথা কল্পনা করাও অবান্তব। 
ছিতীযত্ত, উনবিংশ শতান্দীব দ্বিতীষার্ধে বাংলাদেশে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মচর্চার 
যে জোযাঁর এসেছিল তাৰ কথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। 

প্রথমেই মনে পডে, ১৮৫৯ লালে, ববীন্দ্রজন্মের প্রায় বতসব-ছুই পূর্বে তাঁব 
পিতৃদেব মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নি-হল গমন কবেন। এই যাত্রা তাঁর সঙ্গী 
ছিলেন তীর দ্বিতীয় পুত্র সতোন্দ্রনাথ এবং পুত্রপ্রতিম শিষ্য কেশবচন্্র সেন। 
ব্রঙ্মলমাজে যে মণ্ডনীগত উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, সেই সমবেত উপাসনা- 
পদ্ধাত দেবেন্দন।থেব সিংহলযাজ্ীব ফল বলেই অনেকে মনে কবেন। 

আধুনিক বাঙালীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যাব নাম সর্বপ্রথমে স্মরণীয় 
["নি হলেন মনীষী র*জেন্দল।ল মিত্র । বাজেন্্লালেব ললিত বিস্তর" (১৮৭৭) 
'শাকামুনির আশ্রম বুদ্ধগয়া, (১৮ *) এবং “নেপালের সংস্কৃত বৌদছ সাহিত্য” 
(১৮৮২)-_এই তিনখানি ই-রেজি গ্রন্থ পববর্তা বৌদ্ধচর্চায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
কবেছে। এই কালশীমার মধো, ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত এডুউন আনভ্ডের 
“এলিয়াব আলো” [11806 01 4515 ] গ্রন্থথানিও পববত। বাংলা সাহিত্যিকদের 
বৌদ্ধল। হিত্য রচনার মন্ততম উৎস ছিল। 'এপিয়ার আলো" আবার 'ললিত- 
বিস্তব'কেই অন্থলরণ করে নেখা । নাট্যকাব গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বুদ্ধদেবচরিত? 
নাটক [ ৮৮৫] রচনায় 'এসিয়ার আলো'র কাছেই খণী। নবীনচন্দ্র সেনের 
“অমিতাভ? কাঁবাও (১ ৯?) প্রধানত 'এমিয়ার আলো"র দ্বারাই অন্তপ্রাণিত। 

রাঙেন্্লালের পরে রামদাস সেন, সাধু অঘোরনাথ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
গ্রমুখ বাঁঙালী মনীষিগণেব নাম ম্মর্ব্য। রামদাস সেন 'এতিহাসিক রহস্য 
গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৭৬) বৌদ্ধধর্ম, শাকালিংহের দিগিঙ্জয়। বৌদ্ধমত ও 


১৬৬ রবীন্দ্রকবিতাশত'ক 


তৎসমালোচন, পালি ভাষা ও তত্সমালোচন এবং বুদ্ধদেধের দস্ত সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। “ীতিহাসিক রহুস্ত' গ্রস্থের তৃতীয় ভাগেও বৌদ্ধ জাতকের উপর একটি 
প্রবন্ধ 'আছে। তার “বুদ্ধদেব [১৮৯১] তার মৃত্যুর প্রায় চার বৎসর পরে 
প্রকাশিত হুয়। কেশবচন্দ্র দেন এককালে মহষিদেবের পুত্রপ্রতিম অন্তরঙ্গজন 
ছিলেন। পরে সাধারণ ব্রাঙ্মমাজের প্রতিষ্ঠা ও কেশবচন্দ্র কর্তৃক নববিধান- 
সমাঙ্গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মপমাজ ত্রিধাবিভক্ত হয়। কেশবচন্ত্র সর্বধর্মমন্থয়ের 
দিকে বিশেষ মাকুষ্ট হযেছিলেন, এই উ'দ্বশ্যেই তিনি বিভিন্ন ধর্মপ্রবত্তকগণের 
বাণী ও জীবনীরচনাব বিপুল প্রয়াসে প্রিষপরিজনগণকে উৎসাহিত করেন। 
কেশবচন্ত্রেরই অন্ুপ্রেরণায় সাধু অথোরনাথ 'শাঁকামুনিচবিত ও নির্বাণতত্ব' গ্রন্থ 
রচনা! করেন। তার মৃতার পয়-বৎসব [১৮৮২] গ্রন্থথানি প্রকাশিত হয়। 
অক্ষয়কুমার দত্ত তার 'ভারতব্ষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৮৩) 
বুদ্ধাবতার, সম্পর্কে আলোচনা করেন। কেশবচন্দ্র সেনেব কনিষ্ঠ সহোদব 
কষ্ণবিহারী পেন দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মের অন্ুশীলনে রত ছিলেন । ঠাঁকুববাঁড়ি থেকে 
স্থধীন্নাথের সম্পাদনায় “দাঁধনা, পত্রিক! প্রকাশিত হলে ১৮৯১-৯২ সালে 
কষ্ণবিহারী “সাধনা"য় ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধেব জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা! 
করেন । 

এই কালসীমাঁব মধ্যেই অনাগাঁবিক ধর্মপাল কলিকাতা 'মহাবোধি সোসাইটি'র 
প্রতিষ্ঠ| করেন (১৮৯১)। পব বৎসর মুখ্যত শরৎচন্জর দাসেব চেষ্টায় কলিকাতাতেই 
“বুড্ডিন্ট টেকৃষ্ট সোলাইটি' (১৮৯২), এবং মহাস্থবিব কৃপাশরণ কর্তৃক “বৌদ্ধ ধর্মীস্কুর 
সভা” (39768] 70300017151 45001801017) (১৮৯২) এর প্রতিষ্ঠাও উল্লেখের 
দাবি করে। ১৮৯৩ সালে পণ্ডিত ধর্মরাজ বডয়ার “হস্তসার' প্রথম ভাগের 
প্রকাশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । *হস্তসাব' বাঙালী বৌদ্ধদের নিত্যপান্য গ্রন্থৰপে 
তখন ব্যবহৃত হত। ডক্টর স্থধাংশুবিমল বড়া বলেছেন “হস্তসার' গ্রন্থথানি 
রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব সময় নিজের কাছে রাখতেন ।৮১২ 

এই অসম্পূর্ণ তালিকায় একথানি গ্রন্থের নাম বাদ পড়েছে। এই গ্রন্থথানি 
হল বস্ছিমচন্্রের 'সাম্য' [১৮৭৯ ]| বঙ্ধিমচন্জই প্রথম সপ্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিতে 
বুদ্ধদেবকে দ্বেখেছেন। তিনি বলেছেন, বুদ্ধদেবই পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী । 
বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য ঘটন! ঘটিয়াছে। বহু কালান্তর, 
তিন দেশে তিন জন মহাঁশুদ্ধাত্মা! জন্মগ্রহণ করিয়। ভূমগ্ডলে মঙলময় এক মহামন্ত 
প্রচার করিয়াছেন । সেই মহামস্ত্ের স্কুল মর্ম 'মনুস্য সকলেই সমান ।” এই স্বীয় 


সমূদ্রের প্রতি ১৬৭ 


মছাপবিজ্র বাক্য ভূমগুলে প্রচার করিয়া, তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির 
বীজ বপন করিয়াছিলেন ।."* 

“প্রথম, শাকামিংহ বুদ্ধদেব । যখন দিক ধর্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, 
তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়। ভারতবর্ষের উদ্ধীর করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে ঘত 
প্রকার সামাঞ্জিক ব্ষমোর উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণ-বৈষম্যের 
ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন মমাঞ্জে প্রচলিত হয় নাই ।**, 

“তখন বিশুদ্বাত্মা শাক্যসিংহ অনস্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তাবপূর্বক, ভারতাকাশে 
উদ্দিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত ববে বলিলেন, “আমি এ উদ্ধার করিব। আমি 
তোমাদিগকে উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমর] সেই মন্ত্র সাধন কর। 
তোমর1 সবই সমান। ব্রাঙ্ষণ শূদ্র সমান। মন্থত্তে মন্ুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই 
পাপী, সকলেরই উদ্ধার স্াচরণে | বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা । যাগ জজ মিথ্যা। বেদ 
মিথ্যা, স্থত্্র মিথ], এহিক স্থখ মিথ্যা, কে বাজা, কে গ্রজা, সব মিথ্যা। ধর্মই 
সত্য । মিথ্যাত্যাগ করিয়া! সকলেই সত্যধর্স পালন কর ।"১১৩ 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যচিন্তা ববীন্দ্রনাথের বুদ্ধভাবনায় অনেক- 
খানি প্রভাব বিস্তাব করেছে। বস্তত, প্রথম স্তবে বাজেন্দ্লাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
এডুইন আন্নন্ড--এই পুকধত্রয়েব দ্বারাই ববীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন । ঝৌদ্বদাহিত্য গ্রস্থাদিও, হয মূলে নয অনুবাদে, রবীন্দ্রনাথের 
অপরিজ্ঞাত থাকার কথ। নয। 

তিন দিক দিয়ে আমর রবীন্দ্রজীবনে বুদ্ধদেবের প্রভাবের কথা চিন্তা করতে 
পারি। প্রথম, তার প্রবন্ধবাঁজিতে । সেগুলি মুখাত বিংশ শতাবীর। দ্বিতীয়, 
প্রত্যক্ষতাবে বৌদ্ধ কাহিনী অবলহ্নে রচিত তাঁর কাব্য ও নাট্য-সাহিত্য। 
তৃতীয়, তাঁর কবিমানসে গোপন-সঞ্চারে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রেরণা । 
প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়, তার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে । ছিতীয়টির বিস্তৃত বিববণ 
সংগ্রহ করা যাবে মুখ্যত স্থধাংস্তবিমল বড়য়! ও পম্পা মজুমদারের গবেষণা গ্রন্থদ্ধয়ে। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের বিশেষ অভিনিবেশের বিষয় হল তৃতীয়টি। 


৪ 

রবীন্দ্রনাথের গোপনচারী সততায় বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির প্রথম অন্ফুট পরিচয় পাওয়া 
যায় তার “প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যে। প্রকৃতির প্রতিশোধ' গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে ১২৯২ সালে। এই নাট্যকাব্যের গুরুত্ব সম্পকে কৰি নিজেই 


১৬৮ রবীন্দ্রকবিতাশতকর 


তীর 'জীবনম্থুতি'তে বলেছেন, “আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন 
আমার অন্তরের একট] অনির্দেশ্ততাঁময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বাহিরের সহজ অধিকারটি ছাঁবাইয়1 বসিয। ছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই 
একটি মনোহর আলোক হ্ৃদযের মধ্যে গ্রবেশ করিযা আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে 
পবিপূর্ণ করিয়া! মিলাইয৷ দিল-_এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ৪ সেই ইতিহাঁসটিই 
একটু অন্যরকম করিয়া! লিখিত হইয়াছে । পরবর্তী আমাব সমস্ত কাব্যরচনার 
ইহাও একটা ভূমিকা । আমার তো মনে হয়, আমাব কাব্যরচনার এই 
একটিমাত্র পালা । সে-পাল।র নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অপীমের 
সহিত মিলন সাধনের পালা” ।১৪ 

প্রকৃতির গ্রতিশোধ' সম্পর্কে কবির অন্যান্য মন্তব্য একত্র সংকলন কবে 
দিয়েছেন পুলিনবিহাবী সেন মহাশয় তাঁর 'রবীন্দরগ্রস্থপৰী”, প্রথম খণ্ডে ।১ এইসব 
মন্তব্যের আদিতে বযেছে “আলোচনা” গ্রন্থের "ডুব দেওয়া, প্রবন্ধ । উক্ত প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হযে ছিল "ভারতী" পত্রিকার ১২৯১ সালেব বৈশাখ মামে। তারও মাস 
আষ্টেক আগে 'ভারতী'রই ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত “অনাবশ্যক” 
প্রবন্ধে বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মন্তব্য লিপিবদ্ধ হযেছে ।১৬ তাতে 
রবীন্্রণাথ বলেছেন, “আমি একজন বুদ্ধেব ভক্ত । বুদ্ধেব অস্তিত্বের বিষয়ে আমার 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন মাঁমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত 
আছে, সেই শিল। দেঁখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ অস্কিত আছে, তখন আমি 
বৃদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্তমান শোতের উপর 
পুবাতন কালের একটি জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বগিয়া তাহাব অমরতার অভি- 
শাপের জন্য শোক করিতেছে, অতীতেব দ্বিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, 
অতীতের দ্বিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে 
যে মুহূর্তের জন্য থামিয়৷ একবার পশ্চাৎ ফিবিষা সেই মহা! অতীতের দিকে চাহিয়া 
না দেখে 1১৭ 

“অনাবশ্ঠক' প্রবন্ধটির ভাববস্ত বিশ্লেষণ ন। করলে এই উদ্ধৃতির ভুল ব্যাখ্যার 
সম্ভাবন! রয়েছে । এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল, যাকে আমর] 'অনাবশ্যক' 
বলি প্রত প্রস্তাবে তা অনাবশ্যক নয়। 'আমরা বর্তমানের জীব'। কিন্তু 
“বর্তমানের গায়ে অতীত কালের একট। নামপসই থাকা নিতান্তই আবশ্টক ।, 
'আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান গ্রত্িষ্িত আছে। 
যখন বর্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হুইয়| পড়ি তখন সেই তীর্ঘস্থানে গমন 


সমুদ্রেত্র প্রতি ১৬৯ 


করি, সরল বালযকালের সমীরণ ভোগ করি, নব্জীবনের প্রথম সংকল্প, মহৎ 
উদ্দেশ্ঠ, তরুণ আশাঁসকল পুনরায় দেখিতে পাই।' এই প্রবন্ধের সঙ্গেই স্থর 
মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার “কথা? গ্রন্থের “প্রবেশক+ কবিতায় বলেছেন, 'তব সঞ্চার 
স্তনেছি আমার : মর্মের মাঝখানে? 1১৮ 

লক্ষণীয এই যে, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর ক।বো নাম না ক'রে কেবল বুদ্ধ- 
দেব্বেই নাম উচ্চাবণ করে বলেছেন, 'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত ।' 

এই প্রসঙ্গে অধিকন্তু স্মরণী যে ববীন্দ্রনাথ সারাঁজীবন একবারই মাত্র একটি 
তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে আভূমি প্রণত হয়েছিলেন । কুষ্* রুপালনি অক্সক্ষোর্ড থেকে 
প্রকাশিত ভব ইংরেজি ববীন্দ্রজীবনীতে বলেছেন, [13 ৪৫701180101. 01 
€19 730000197 %25 ০০] 01958 76০ 985 0101181) 00 00 
06910159 1001809 70 %9 176 ০0010199590 690 ৬1760) 106 ঠাও( 
82%/ [119 12170105 50116 11789.56 01 0119 301001)8. 11) 73001) 0898) 
16 ০9010 10700116110 ০০৬111600৬1) (0 1১৯ 

রবীন্দ্রনাথেব নাট্যকাব্য 'প্রকুতিব প্রতিশোধ" প্রসঙ্গে তাঁর মানসলোকে বৌদ্ধ 
প্রভাবের পবোক্ষ আভাম পাওয়] যেতে পাবে । তিনি নিজে এই কাব্যনাট্যের 
যে ইংবেজি অন্ুবাদ কবেছেন তার আদতে এই নাট্যকাব্যেব মর্মকথাব হ্ুত্রনির্দেশ 
করে তিনি লিখেছেন 1,980 95 017 0116 00168] 60 616 £681,২, 
অর্থাৎ 'অনতো! মা সদ্গময়” | 

বলাই বাহুলা, প্রকৃতিব প্রতিশোধের নিরবাণবাদী সন্াসী বৌদ্ধ সন্ন্যামী কিনা, 
একথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে কোথাও বলেন নি। কবির 'মালিনী' নাঁটিক। 
[১৮৯৬] বাঁজেন্্নাল মিত্রের “নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য' গ্রন্থে ধত মহাবস্তা- 
ব্দান থেকে গৃহীত বৌদ্ধ কাহিনীরই পরিবতিত রূপ। মালিনীর আলোচনা 
প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'আমাব মনের মধ্যে ধর্মের প্রেবণা তখন গৌরীশংকবের 
উত্তক্গ শিখরে শুত্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নিিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, পে 
বিগলিত হয়ে মাঁনবলোকে বিচি মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে 
আরম্ত করেছে ।...এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখ! দিয়েছিল “প্রকৃতির 
প্রতিশোধে” সে-কথ। ভেবে দেখবার যোগ্য ।২) 

রবীন্্থা্টলোকে পরোক্ষ বৌদ্ধপ্রভাবের দ্বিতীয় উল্লেখ্য উদাহরণ তীর “বাজধি' 
উপন্তাম, এবং তারই প্রথমাংশের কাহিনী অবিলম্বনে রচিত “বিসর্জন” নাটক। 
“রাজধি' উপস্যাস-ছুখণ্ডে বিভক্ত । মোট পরিচ্ছেদ-সংখ) ৪৪। ১৮ পরিচ্ছেদে 


১৭৩ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


প্রথম খণ্ড সমাণ্ড। এই উপস্তাসের গল্প-সতর সম্পর্কে 'জীবনম্থৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের পিড়ির উপৃত্ন বলির রক্তচিন্ন দেখিয়া 
একটি বালিক অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজানা করিতেছে, 
“বাবা, এ কি! এ ঘে বক্ত 1” বালিকার এই কাঁতরতায় তাহার বাপ অস্তরে ব্যথিত 
হইয়া! অথচ বাছিরে রাগের ভান করিয়া! কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে 
চেষ্টা করিতেছে ।-_জাগিয়! উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলন্ধ গল্প ।,২২ এই 
্বপ্নলন্ধ গল্পকে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে রাজধি উপন্যাস 
“বালক' পত্রিকায় ১২৯২ সালেব আধাঁট সংখ্য। থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে 
থাকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১২৯৩ সালের শেষভাগে । ১২৪৩ সালের ২৩ বৈশাখ 
ববীন্ত্রনাথ জ্রিপুরাধিপতি বীরচন্্র মাণিব্তকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি 
বলেছেন, “আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহান অব্লম্বন করিষা 'বাজধি' নামক 
একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই । 
তাহার কারণ ইতিহাদ পাই নাই ।,২৩ 

এই পঞ্রে 'গোবিন্দমাণিক্য ও তাহার ভ্রাতার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস, 
এবং “মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাহার নির্বাননদশায় চট্টগ্রামের কোন্‌ স্থানে কিবপ 
অবস্থায় ছিলেন, তা জানবার জন্য কবি ত্রিপুরাধিপতিকে সনির্বন্ধ অগ্ুরে।ধ 
জানান। তারই উত্তরে মহারাজ! বীবচন্দ্র 'বাজরত্বাকর' নামে ত্রিপুর বাজবংশের 
একখানি ধারাবাহিক সংস্কত ইতিহাস প্রেরণ কবেন। রবীন্দ্রনাথ এই 'রাজবত্বা- 
করে"র সঘাবহার কবেছিলেন। 

'প্রকৃতির প্রতিশোধ” নাট্যকাব্যের আলোচনায় আমর! “মালিনী'ব স্থচনাব 
যে অংশ উদ্ধার করেছ তাতে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, ষে সময় তীর মনের মধে] 
ধর্মের চেতন! “বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরপে আপনাকে 
প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে । এই স্থচনাতে কবি বলেছেন, “সত্য যার স্বভাবে, 
ঘে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অগ্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মা*ব- 
দেবতার আবির্ভাব অন্ত মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে |, 

'যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা' তারই দৃষ্টান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে 
'রাজধি'র গোবিন্দমীণিক্য-চরিজ্রে । উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
রাজ্য থেকে নিবানিত গোবিন্দমাণিক্যের যে “রাজধি' মৃতিটি সমুজ্জল হয়ে উঠেছে 
তার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নির্বামিত গোবিশদমাণিকা চট্টগ্রামে গেলেন। 
চট্টগ্রাম তখন আরাকানের অধীন। আরাকানপতি তাকে রাজ্য পুনকদ্ধায়ের 
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জন্য সাহাযা করতে চাইলেন । রাজধি বললেন, “না, আমি সিংহাসন চাই না।' 
চট্টগ্রামের একপার্্ে ময়ানি নদীর ধারে কুটিব বেঁধে তিনি বসবাদ করতে 
লীগলেন। প্রকৃতির শ্যামল ন্িগ্ধ শুঞষায় ধীবে ধীরে তার হৃদয়ের হুঃখবেদন। 
প্রশমিত হল। তারপর পার্বত্য গ্রদ্েশ ছেড়ে তিনি দক্ষিণে সমুন্রাভিমুখে চলতে 
লাগলেন । “ত্বাহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজেব সমস্ত বল এবং সমস্ত 
স্থখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ কৰিলাম, কেনন। আমার নিজের কোনো কাজ নাই, 
কোনো বাসন! নাই। সচরাঁচর যে-সকল দৃশ্য কাহারও চোখে পড়ে না, তাহা 
নৃতন আকার ধারণ করিয়া! তাঁহীর চোখে পড়িতে লাগিল। যখন্ন ছুই ছেলেকে 
পথে বসিয়া খেল। কবিতে দেখিতেন, দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে 
একত্র দেখিতেন, তাহারা ধুলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্ধ হউক, তিনি 
তাহাদের মধ্যে দুরদুরাস্তব্যাপী মানবহ্থায়সমুত্রের অনস্ত গভীব প্রেম দেখিতে 
পাইতেন। একটি শিশ্তক্রোডা জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতেব 
সমস্ত মানবশিশ্তর জননীকে দেখিতে পাইতেন। ছুই বন্ধুকে একত্র দেখিলেই তিনি 
সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধুপ্রেমে মহায়বান অনুভব করতেন! পূর্বে যে-পৃথিবীকে 
মাঝে মাঝে মাতৃহীন1 বলয়! বোধ হইত, দেই পৃথিবীকে আয়তনয়ন1! চিবজাগ্রাত 
জননীর কোলে দেখিতে পাঁইতেন। পৃথিবীর দুঃখশোকদারিগ্র্য বিবাদ-বিদ্বেষ 
দেখিলেও তাহার মনে আর নৈরাশ্ত জন্মিত না । একটিমাত্র মঙ্গলে চিহ্ন দেখিলেই 
তাহার আঁশ! সহম্ অমঙ্গল ভেদ করিয়া শ্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইযা! উঠিত ৮২৪ 

রাজধি গোবিন্দমাণিক্যের এই মানসবিশ্লেষণে রখীন্দ্রমানসে পৃথিবীর মহত্তম 
রাজধি শাক্যসিংহের চারিত্রধর্ম নিতান্ত অগো5বেও ক্রিয়াশীল ছিল না এমন কথা 
বল! যাবে না। গোবিন্বমাণিক্যের অপরিমেষ মানসে পৃথিবীব যে আনন্দময় 
রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার সঙ্গে বুদ্ধদেপের অন্থিম উক্তিটি তুলনীয়। 
মহাপরিনির্বাণের মুহুর্তে বুদ্ধদেব প্রিয়শিত্য আনন্দকে বলছেন, “চিত্রং জদুদ্বীপং। 
মনোরমং জীবিতং মনুয্যাণাম্‌।, 

“বিসর্জন” নাটকে বুদ্ধদেবের “করুণাঘন' মুতির প্রেরণ! উজ্জ্রলতর হয়ে উঠেছে। 
জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে যখন বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অন্ততম বলে গ্রহণ 
করেছেন তখন তিনি বুদ্ধদেবের করুণাঘন মৃতিরই ধ্যান করেছিস্নে ' 

নিন্দসি যজ্জবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌ 
সদয়-হাদয়-দশিত পশ্তঘা ৩ম্‌ 
কেশব-ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে। 
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জয়দেবের এই এঁতিহ্‌ই উনবিংশ শতাবীর বাঙালী সাহিত্যিকমানসে প্রভাবশীল 
হয়েছে । তাই দেখি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তীর 'বৃদ্ধদেবচবিত' নাটকে বৃদ্ধদ্েবের এই 
ককণীঘন মুতিকেই প্রাণবন্ত করে তুলেছেন । ডক্টর হুধাংসুবিখল বড়য়। বলেছেন, 
“অসহায় পশ্তর কাতর ক্রন্দনে বিচলিত সিদ্ধার্থের করুণাহুম্দর রূপটি এখানে 
গিরিশচন্দ্র এক অপবপ মহিমায় প্রকাশ করেছেন" 'কবি পুত্রের কামনা কষ 
জগন্মাত! উপান1 ,--কেন তবে কব ব্ধ কোটি কোটি প্রাণী 1" রবীন্দ্রনাথের 
“বিসর্জন নাটকের গোবিন্দমাণিক্যের মুখে যেন এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনতে 
পাওয়া যায় ।২৫ 
গিবিশচদ্ছ্রেব “বুদ্ধদেবচরিত' নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৮৫ সালের 
সেপ্টে্ব মাসে । «বিসর্জন নাটকেব প্রকাশ তাব প্রা পাঁচ বত্পব পরে, ১২৯৭ 
সালে। 'রাজধি'ব প্রথম তাগ অবলম্বনে রচিত হলেও বিসর্জন রবীন্দ্রমানস 
ঝৌদ্ধভাবনায় আবে 'গ্রপর হযেছে । এখানে ককণার সঙ্গে মিলিত হয়েছে 
বাৎন্য । বিনর্জটনেব “অপর্ণা” নিদ্দেকে বনে বলিপ্রদন্ধ হাগশিশুর “মাতা? | 
জয়সিংহকে সম্বোধন কবে দে বলছে -- 
কে তোমাব বিশ্বমাতা। মোর 
শিশু চিনিবে না তারে । মা-হারা শাবক 
জনে না সে আপন মায়েরে । আমি যদি 
বেল! কবে আমি, খাঁয় না সে তৃণদল, 
ডেকে ডেকে চাষ পথপানে- কোলে করে 
নিষে তাবে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ 
কবে খাই। আমি তার মাতা! 
উদ্ধত অংশটি বৌদ্ধ মেত্ত্িভাবনার 'সর্বভূতে অপবিমেধ মানস'-বক্ষার সগোন্র । 


৫ 

বিসর্জন” নাটক বচনার সময় কবিজীবনে চলছে 'মানশী"র যুগ। “যোনার তরী'র 
যুগে রবীন্দ্রমানসে বুদ্ধভাঁবনা স্বন্ছতর হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 
ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধো 'বিশ্বপ্রেমমূলক” কৌদ্ধধর্মকেও স্থান 
দিয়েছেন। আর, বলাই বাছুলা, বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম বলতে তিনি মৈত্রী, 
করুণ! ও মুদিতার কথাই ভেবেছেন। তার মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের মেক্িভাবনা বা 
মৈত্রীভাবনার প্রেরণাই ঝবীন্দ্রমীনসে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল । শ্রীমতী পম্পা 
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মজুমদার বলেছেন, ধন্মপ্দ ছাভা স্থত্তপিটকের থুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 
খুদ্দকোপাঠের মঙ্গলন্থতত, স্থত্তনিপাতের মেন্তভাবনা, বিশেষত করণীয়মেত্স্ত্তটি এবং 
দীঘনিকায়ের আটানাটিয় সুন্তুটি রবীন্দ্রসাছিত্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে ।”২৬ 
বৌদ্ধধর্মের অন্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গগ্যবচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য 
রচনা হুল *শান্তিনিকেতন*-গ্রন্থেব 'ব্রহ্ষবিহার” প্রবন্ধটি [১১ চৈত্র ১৩১৫ ]। 
এই প্রবন্ধেই রখীন্ত্রনাথ বলেছেন, “শীল গ্রহণ করাই মৃক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ 
করা ।...শীল আমাদের চলার সম্বল ।'২৭ প্রবন্ধশেষে তিনি বলেছেন, প্রত্যহ 
শীলসাধনার দ্বার] তিনি [বুদ্ধদেব ] আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত কধতে উপদেশ 
দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা-ছ্বারা আত্মাকে ব্যার্থ করার পথ দেখিয়েছেন? ।২৮ 
কিন স্ত্তনিপাতের করণীষমেত্তহ্থত্তেব যে তিনটি গ্সোকে মেত্তিভাবনাব শ্ববপ 
উদঘাটিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ত। প্রথম ব্যবহার করেন ধের্স' গ্রন্থেব 'উত্সবেব দিন 
প্রবন্ধে ১৩১১ মাঘ ]| সেই গ্লোকত্রয়ী হল. 
মাতা যথা! নিষং পুত্তং আযুসা এক পুত্তমন্থরকৃখে । 
এবম্পি সব্বভূতেন্থ মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। 
মেত্ৃঞ্চ সব্বলোকম্মিং মাননং তাবযে অপবিমাণং। 
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অনগ্বাধং অবেরমসপত্রং ॥ 
তিট্ঠং চবং নিপিন্নো! বা সয়ানেো! বা যাবতস্ন বিগতমিদ্ধো | 
এতং সতিং অধিট্ঠেযাং ব্রন্মমেতং বিহাবমিধমাছ | 
'ব্রদ্মবিহার" প্রবন্ধে এই শ্কেককত্রধীব অন্বাদ নিমুক্প : 'মা যেমন একটিমীত্র পুত্রকে 
নিজের আফু দিষে বক্ষ]! কবেন, সমস্ত প্রাণীতে দেই প্রকাঁব অপবিমিত মানস রক্ষা 
করবে। উধের্ব অধোতে চাবদ্দিকে সমস্ত জগতেব প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন 
শত্রতাহীন অপবিমিত মানম এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাড়িয়ে আছ ব৷ 
চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না শিদ্রা আসে সে পর্ধন্ত, এইপ্রকার 
স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হযে থাকাকে ব্রদ্ষবিহার বলে ১৯৯ 
মেত্তিভীবনাই যে 'ত্রহ্গবহার", এই প্রতিপাগ্যই ববীন্দ্রনাথের “ব্রদ্মবিহার? 
প্রবন্ধের মূল কথ। | এই প্রসঙ্গে, স্মরণীয়, মহেশচন্ত্র ঘোষ তীর “বুদ্ধপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে 
'মজ বিমনিকায়'কেই বলেছেন বৃদ্ধপ্রদ্দশিত পথ। তাঁর মতে এই পথে সাধনার 
পদ্ধতি ছুটি _-সম্যক্‌ সমাধি ও ব্রদ্মবিহার । সম্যক সমাধিতে চিত্তের যে বিঘুক্তি 
হয় তা হল অনিমিত্ত অর্থাৎ উচ্চ সমাধি অবস্থায় বাহ্বস্তর চিন্তাহীনতা, আকিঞচন্য 
অর্থাৎ অন্তরে প্রবল নাস্তিত্বের ভাব এবং শৃন্তা অর্থাৎ আমিত্বজ্ঞান ও মমত্- 


১৭৪ রবীন্দত্রকবিতাশতক 


বোধবিরহিত চিত্তবিমুক্তি। আর ব্রহ্মবিহারে চিত্তের ঘে বিমুক্তি তাতে চিত্তের 
গ্রলার বাড়ে, তা অসীম ও অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ ব1 পরিমুার্ণরহিত। তাই তার 
নাম অপ্রমাণ চিত্তবিমুক্তি ।৩* 

রবীন্দ্রনাথ “আমিত্বজ্ঞান ও মমত্ববৌধবিরহিত' চিত্তবিমুক্তির পথে আকুষ্ট হন 
নিঃ “অপ্রমাণ চিত্তবিমুক্তি'র পথই তাঁর অভিল্ষিত। তাই দেখি, জীবনের 
উত্তরাণ্থ যখনই নিজের ধর্মমতের আলোচনা করেছেন তখনই পূর্বোক্ত গ্লোকত্রয়ী 
হয় সম্গ্রভাবে নয় অংশত, মূলে কিংবা অন্থবাদে, তিনি উদ্ধার করেছেন । এই 
প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য তার '9801)9209+ ( ১৯২০ ), [২51181012 ০01 1491), (১৯৩১), 
“মানছষের ধর্ম” (১৯৩৩ ) প্রড়ূতি গ্রন্থ । 

রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীভাবনার একট! উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল, বুদ্ধদেব যেখানে 
“একমাত্র পুত্রের প্রতি' মাতৃবাৎ্দলোর উপম! দিয়েছেন, সেখানে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন 
“একমাত্র কন্া'র কথা। 'প্রশ্নতিব প্রতিশোধ'-এর অল্পৃপ্ঠ রঘুদুহিতা, বিসর্জনের 
অপর্ণা! এবং ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণে লেখ! কাবুলিওয়ালা গল্পে 'অপরিমেয মানস, 
উতমাবিত হযেছে পুত্রকে আশ্র করে নয়, কন্তাকেই আশ্রয় করে। 

'মৌনার তরী” কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমচেতনাব প্রথম সার্থক প্রকাশ 
ঘটেছে 'বিশ্বনৃত্য কবিতায় । কবিতাটি বচিত হয় ১২৯৪ সালের ২৮শে কান্তন। 
তাতে তিনি বলছেন, 

হদয় আমার ক্রন্দন করে 
মানবহৃদয়ে মিশিতে-_ 
নিখিলের সাথে মহারাজপথে 
চলিতে দিব নিশীথে। 
(কেনন। অন্তরের অন্তর্লোকে তিনি শুনেছেন 
ওই কে বাজায় দিবসনিশায় 
বসি অস্তর-আসনে 
কালের যঙ্ত্রে বিচিত্র সবর- 
কেহ শোনে কেহ না শোনে । 
অর্থ কী তার ভাবিয়! না পাই; 
কত গ্রণী জ্ঞানী চিস্তিছে তাই, 
মহান মানব-মানস সদাই 
উঠে পড়ে তারই শামনে। 
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উদ্ধৃতাংশের 'মহাঁন মানব-মানস'-এর বাগভঙ্গি লক্ষণীয় । 'মানব-মানস,_এই 
সমাসবদ্ধ পদটি ব্রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম বাবহার করলেন । মেত্তিভাবনার 'মানসং 
ভাঁবয়ে অপরিমাণং' বাক্যাংশটি এখানে অব্্যই মনে পড়বে । 


পনেরটি স্তবকবদ্ধে গ্রথিত বিশ্বনৃতোর ছাদ্‌শ স্তবকে কবি আক্ষেপের স্বরে 
বলছেন, 


সংসারশ্োত জানুবীলম 
বন্দরে গেছে সরিয়] | 
এ শুধু উষব বালুকাধূলর 
মরুরূপে আছে মরিয়া । 
নাহি কোনো! গতি, নাহি কোনো গান, 
নাহি কোনো কাঁজ, নাহি কোনো প্রাণ, 
বমে আছে এক মহানির্বাণ 
আধার-মুকুট পরিয়] | 
এই "আধার-মুকুট-পরা” মহানির্বাণেব কল্পনা আবার “প্রকৃতির প্রতিশোধের 
সন্ন্যাপীকে মনে কবিয়ে দেবে। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণেব অর্থ সর্বশৃন্ততা__-একথ। 
ববীন্ত্রণাথ কোনোদিনই স্বীকার করতে পারেন নি। 'ব্রহ্বিহাব' প্রবস্ধের যুগে 
যখন তার চিন্ত। স্কটিকম্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তখন তিনি বলেছেন, ঝৌদ্ধধর্মে নির্বাণই 
চরম কথা, কিন্তু সে কি সর্বশৃন্যতা ? 'যদ্দি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে 
গিয়ে পৌঁছিনো যেত না।' ববীন্দরনাথ প্রবন্ধশেষে বলেছেন, মৈত্রীভাবনার দ্বার! 
আত্মাকে ব্যাঞ্চ করাব যে পদ্ধন্ি, “এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শৃন্তালাভের 
পদ্ধতি বলা যায না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো৷ আত্মলাভের 
পদ্ধতি, পরমাত্মলীভের পদ্ধতি ।” 


ব্রদ্মবিহারে*র এই চিন্তা সোনার তরীব যুগে এই ক্ফটিকম্বচ্ছতা লাভ কবেনি। 
তিনি তাই “বিশ্বনৃত্য' কবিতায় জাতীয় জীবনকে মকময়্ মৃত্যুর হাত থেকে বক্ষা 
করার সংকল্পে উন্ব্ধ হযে কামন1 করেছেন _ 
জগৎ-মাতানো সংগীততানে 
কে দিবে এদের নাচাষে ! 
জগতের প্রাণ করাইয়া! পান 
কে দিবে এদের বাচায়ে ! 
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ছি'ড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ, 
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস, ' 
ঘুচাঁয়ে ফেলিবে মিথ্যা তরাস 
_ ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ॥ 
অর্থাৎ, বিশ্বনুত্যে কবির বক্তব্য, “গিখিলপাভের পদ্ধতি'ই 'আত্মলাভের পদ্ধতি |” 
তাই তার আকুল কামনা, “জগতের প্রাণ করাইয়া পান / কে দিবে এদের 
বীচায়ে । 


শু 

“বিশ্বনৃত্যে'ব উনিশ-কুভি দিন পবে লেখা “দমুদ্রের প্রতি' কবিতা । আমর! পূর্বেই 
বলেছি, “সমুদ্রের প্রতি" কৰিতাধ যে বিশ্বান্থভৃতির প্রকাঁশ ঘটেছে তা একাস্তভাবেই 
বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার দ্বাবা উন্্ধ। কবিতাব ভাববস্ত বিশ্লেষণের পূর্বে “ছিন্নপত্রা- 
বলী'র কয়েকটি চিঠিব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা গ্রযোজন । 

১২৯৮ সালের দৌসর1 কাঁতিক কৰি ত্রাতুপ্ুত্রীকে লিখছেন, "মানুষও নানা 
শাখ। প্রশাখা নিযে নদীর মতোই চলেছে --তাব এক প্রান্ত জন্মশিখরে আর-এক 
প্রান্ত মরণসাগরে, ছুই দিকে ছুই অন্ধকাব বহশ্ত, মাঝখানে বিচিন্তর লীলা! এবং 
কর্ম এবং কলধ্বনি -কে।নোকালে এর আর শেষ নেই ।.**সব-ন্থদ্ধ এমন একটা 
করুণ ঘুমপ[ড়ানি গান - যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম 
পাড়িষে ভুলিয়ে বাঁথতে চেষ্টা করছে__-বলছে, আব ভাবিস নে, আর কাদিনে, 
আর কাভাকাডি মারামাবি করিম নে, আর তর্ক-বিতর্ক রাখ, একটুখানি ভূলে 
থাক, একটুখানি ঘুমো। বলে তপ্ড কপালে করাঘাত করছে ।”৩১ 

“তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং 
অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুত্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে 
একেবারে আবৃত করে ফেলছে ৩২ [» ডিসেম্বর ১৮৯২ ] 

“এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদেব যে একটি বহুকালের গভীর 
আত্মীয়তা আছে, নি্জনে প্রক্কতিব সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অন্থভব 
নাকরলে সেকি কিছুতেই বোঁঝানে। যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, 
সমুদ্ন একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার 
সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অবাক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত ; সমুদ্রের দিকে 
চেয়ে তাঁর একতান কলধ্বনি শুনলে তাঁ যেন বোঝা যাঁয়। আমার অস্তর- 


সমুদ্রের প্রতি ১৭৭ 


স্মুদ্রও আজ একল! বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে 
কী-একট] যেন স্থজিত হয়ে উঠছে--কত অনির্ধিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত 
রকমের হ্মত্রি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নবক, কত বিশ্বান সন্দেহ, কত 
লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার 
রহস্া, প্রেমের অতল অতৃপ্রি--মাঁনবমনের জড়িত জটিল সহম্র রকমের অপৃধ 
অপরিমেয় বাপার | বৃহ সমুপ্রের তীরে কিন্বা মুক্ত আকাশের নীচে একল। না 
বমলে সেই আপনার অন্থরের গোপন মণ্রহশ্য ঠিক অনুভব করা যায় নাঃ ৩৩ 
[ ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৩] 

এই তিনখানি চিঠির প্রথম দুখানি “সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি রচনার পুর্বে 
লেখা । তৃতীয়খানি পরে। তৃতীয় চিঠির শুরুতেই কবি পিখছেন, “তোদের 
ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হে'টেলে বসে এট! পড়ে কিরকম লাঁগবে সন্দেহ আছে । 
কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল! পত্রের 
অন্তিম বাক্যটিও লক্ষ্য করার মতো!--“কিস্ত তা নিয়ে আমার মাঁথা খু'ড়ে মরবাঁর 
দরকার নেই--আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস-_তার 
পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাস্‌ ফাস করে ঘুরে ঘুরে 
বেড়াক॥ 

এরপরে সন্দেহ থাকে ন! যে, আলোচ্য চিঠির সঙ্গে কবি ভ্রাতুপ্ুত্রীকে তীর 
“সমুদ্রের প্রতি” কবিতাটিও পাঠিয়েছিলেন । ১৩** লালের বৈশাখের 'সাধনা"য় 
কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবীকে চিঠিখানি লেখা হয় ১৮৯৩ সালের 
১৬ এপ্রিল। অর্থাৎ ১৩০* সালের দে।সরা কিংব! তেসরা বৈশাখ | 

কবিতাটি প্রথম রচনাষ*ছিল মোট ৮১ পংক্কি। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
১৪ পংক্তি। অবশ্ঠ মূল কবিতার ৬৭, ৬৮ ও ৬৯__এই তিন পংক্রির পূর্বে নতুন 
১৪ পংক্তি লিখে ঈষৎ পরিবত্তিত উক্ত তিন পংক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়1 
হয়েছে। তার ফলে কবিতাটির পংক্তিসংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাড়িয়েছে ৯৫। 
কবিতাটির পাওুলিপির সঙ্গে প্রচলিত গ্রন্থের পাঠভেদের আলোচনার শুরুতেই বলে 
রাঁখ। প্রয়োজন যে, নবরচিত চৌদ্দ পংক্তি কবিতাটির সংচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন । 

পাঁগুলিপিতেই খিতীয় পংক্তির “নিদ্রা” কেটে করা হয়েছে 'তন্দ্রা'ঁ। তৃতীয় 
পংক্তির “তব চক্ষে? ছন্দকে শ্রুতিমধুর করার প্রয়োজনেই হয়েছে 'চক্ষে তব'। নবম 
পংক্তি ছিল “তরঙ্গবন্ধন পাশে শোধিত পাঠে হয়েছে “তরঙ্গবন্ধনে বীধি”। ৩৪ 
পংস্তির "শান্ত দৃষ্টে' হয়েছে 'শাস্তৃষ্টি । পাওুলিপির ৩৯-৪২ পংক্ি প্রথমে ছিল, 

শ ২/১২ 


১৭৮ ববীজ্জকবিতাশতক 


€শ্ুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি যেন বুঝ! ঘায় 

কিছু কিছু ভাব তার-_বোঁবার ইঙ্গিত-ভাষা-প্রায় 

আত্মীয়ের কাছে। ৃ 
পাওুলিপিতেই তা সংশোধিতরূপে হয়েছে : 

শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি বুঝা ধায় ঘেন 

কিছু কিছু ভাব তার,_-বোবার ইঙ্গিত ভাবা-হেন 

আত্মীয়ের কাছে। 
৪০ পংক্তির 'ভাব তার' গ্রস্থীকারে হয়েছে *মর্ম তার? । ৪৮ পংক্তির 'বাত্রি দিন 
জীবনন্পন্দন' হয়েছে “ঘেই নিত্য জীবনদ্পদান' ৷ ৫১ পংক্তির “বসি জনশূন্য কূলে? 
হয়েছে “বসি জনশূন্য তীবে।” ৬৩ পংক্তির “অপেক্ষা” হয়েছে 'প্রতীক্ষা”। পাওুলিপির 
৭৩ পংক্তির “অশ্রুবারি? হয়েছে 'অশ্রধারা' | ৭৭ পংক্তির “দাস্বনার বাণী” হয়েছে 
“পাত্বনার বাক্য । ৭৯ পংক্তির “বাববার' হয়েছে “বারম্থার; | 

যতিচিহ্ক্রে পরিবর্তনগুলি এই আলোচনায় উল্লেখ করা হল না। বর্ণাশুদ্ধি 
গ্রসঙ্গে 'উর্ধ' এবং "লাস্তনা"র কথাও অনুক্ত বয়ে গেল। প্রচলিত গ্রন্থে (সোনার 
তবী, স* ১৩৬) নবযোজিত ১৪ পংক্তিব সপ্তম পংক্তিতে একটি মারাত্মক 
ছান্দসিক ত্রুটি ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “মাকাবপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন 
এক মহা! আশা--» “সোনার তরী'র উল্ত সংস্করণে মুদ্রণপ্রমার্দের ফলে 'আকার- 
প্রকারহীন' “আকারপ্রকারবিহীন হয়ে ছন্দের মুণ্ডপাত করেছে। 
পাঙুলিপির লঙ্গে মুব্রিত পাঠের আরেকটি উল্লেখযোগ্য তেও লক্ষণীয়। 

পাগুলিপিতে কবিতাটি অবিচ্ছিন্ন প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধে রচিত। মুক্্রিতপাঠে 
স্তবকবিন্তাস করা হয়েছে। ছুই দাড়ি দিয়ে স্তবকাস্তিক বিরতিচিহ্ন লক্ষ্য করার 
মতো। প্রথম স্তবক শেষ হয়েছে ৩৭ পংক্তির পর । ২৯ পংক্তির দ্বিতীয় স্তবকের 
সুরু 'আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকুলে' দিয়ে; শেষ হয়েছে “যুগান্তর 
স্মতিসম উদ্দিত হতেছে বারঘার বাক্যে। তৃতীয় স্তবক সতের! পংক্ির। 
নবরচিত ১৪ পংক্তি আছে তার আদিতে। শেষ হয়েছে *কোলের শিশ্তর মতো, 
বাক্যাংশে। চতুর্থ ও শেষ স্তবক ১২ পংক্তির। তার আরন্ভে আছে “হে জলধি, 
বুঝিবে কি তুমি] আমার মানবভাষা1? শেষে ভরতবচন উচ্চারণ করে 
কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়েছে--'বলো তারে, শাস্তি! শাস্তি! বলে তারে, ঘুম, 


ঘুমা, ঘুম! 
নিসর্গবিশ্বকে নিয়ে বাৎসল্যরসের অমন অনবস্থ কবিত রবীন্জ্রনাথ দ্বিতীয় বার 


সমুদ্রের প্রতি ১৭৯ 


€লখেন নি। একটিমান্ত্র সন্তানের প্রতি মাতৃহদয়ের অন্তহীন উতৎকগ্ঠার আবেগে 
দ্বিয়ে কবিতাটির আরস্ত : 


হে আদিজননী সিদ্ধু, বস্গন্ধর] সম্তান তোমার, 
একমাত্র কন্তা তব কোলে । তাই তন্দ্রা নাহি আর 
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা, 
সদ1 আন্দোলন । তাই উঠে বেদমন্ত্রমম ভাষ। 
নিরন্তর প্রশান্ত অন্থবে, মহেন্্রমন্দির-পাঁনে 

অস্তরের অনন্ত প্রাথনা, নিয়ত মঙ্গলগানে 

ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি। 


তারপর সমস্ত প্রথম-স্তবক জুড়ে বন্থদ্ধবাজননী মহাপিন্ধুর মাতৃত্বের রূপটি কৰি 
ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্তানজনের পূর্বে দিবারাত্রি গুড এক স্লেহ- 
ব্যাকুলতা, গঞ্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা, অজ্ঞাত আঁকাক্ষারাশি কি 
করে মহাপিস্কুর শূন্য বক্ষোদেশে নিবন্তর ব্যাকুলিত হয়ে উঠত, কৰি কল্পনানেত্রে 
তাকে যেন প্রত্যক্ষীভূত করেছেন। তারপর সন্তবনকে কোলে নিয়ে মহাজ্জননীর 
বিরাট অন্তরের নিত্যবিগলিত মেহবাশির বিচিত্র লীলা বাৎ্সল্যরসের কয়েকটি 
স্নির্বাচিত অুভাবের সাহায্যে বিলপিত। শিশুসন্তানের সঙ্গে অন্থুনিধির সেই 
স্থগম্ভীর ন্েহখেলার হ্ুক্মতিন্থম্ম বর্ণনাষ কবি আর্িজননীর এক কল্পনানন্দর 
মাতৃমৃতি রচনা করেছেন । 
দ্বিতীয় স্তবকে কবিদুষ্টি তলিষে গেছে আত্মমাঁনসের অতল গভীরতায়। 
চেতনাব প্রতাষলগ্নের কথা ন্মরণ করে তিনি বলছেন, “অন্তরের মাঝখানে / 
নাড়ীতে ঘে বক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে /--আর কিছু শেখে নাই ।* এই 
উপলক্ষে কবির উপলব্ধি যেন অনাদি অতীতে উপনীত হয়েছে. 
মনে হয়, যেন মনে পড়ে 
যখন বিলীনভাবে ছিন্ু ওই বিরাট জঠরে 
অজাত ভুবন-ভ্রণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে 
ওই তব অবিশ্র/ম কলতান, অন্তরে অধ্ধরে 
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্মপূর্বের ন্মরণ, 
গর্ভস্থ পৃথিবী-পরে সেই নিত্য জী বনম্পন্দন 
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো 
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জাগে মেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত 

বপি জনশূন্য তীরে ওই পুবাতন কলধ্বনি। 
“দেই জন্পপূর্বের প্মরণ”, মহাসিদ্ধুর মাতৃহৃদুয়ের *সেই নিত্য জীবনম্পন্দন, এই 
কবিতায় কৰির সর্বানুভূতির প্রথম শৃত্র। বলাই বাহুল্য, :ত| মহাসিম্কুর 'বাৎসঙ্গয- 
ভাবেরই সহোদর । স্তবকান্তে কবি বলছেন 

সেই আদিজননীর 

জনশুন্ত জীবশৃন্য নেহচঞ্চলতা স্থগভীর, 

আমক্নগ্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা, 

অগাঁধ প্রাণে তলে সেই তব অজানা বেদন। 

অনাগত মহ'-ভবিদ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার 

যুগান্তর ম্থৃতিসম উদ্দিত হতেছে বারঘ্থার ॥ 


তৃতীয় স্তবকে আছে বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনাব অপূর্ব কাঁব্যরপ। আমরা কবিতার 
পাঁঠতেদ প্রসঙ্গে বলেছি, এই স্তবকে রচিত চৌদ্দ পংক্তিই কবিতাটির সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ সংঘোজন। প্রথম পাঠে কবিতাটি এই চৌদ্দ পংক্তি ছাড়াই সমাণ্ত 
হয়েছিল। কবিমানসে এই অপূর্ব উপলব্ধির প্রকাশে কবির নিজের দিক থেকেই 
দ্বিধা ছিল। "ছিন্নপত্রাবলী'র ১৮৯২ সালের ২* আগস্ট-লেখা ৭*-সুংখ্যক চিঠিতে 
কবি লিখেছেন, «এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী 
একট] আকাজ্জ! জড়িত আছে আঁ ঠিক বুঝতে পরি নে-এ ঘেন এই বৃহৎ 
ধরণীর প্রতি একট! নাড়ীর টান--এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক 
হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপব সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, হুর্াকিরণে 
আমার স্থদুরবিভ্তৃত শ্তামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাঁপ 
উথিত হতে থাকত, আমি কত দূর দুরান্তর কত দেশ দেশাস্তরের জল স্থল পর্বত 
ব্যাথ করে উজ্জল আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-স্ূর্ধালোকে 
আমার বৃহৎ সর্ধাঙ্গে যে একটি আনন্দরম একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত 
অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বুহত্ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন 
খানিকট! মনে পড়ে--আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অস্কুবিত 
মুকুলিত পুলকিত হূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব1 যেন আমার এই চেতনার 
প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘামে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে 
ধারে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শহ্বক্ষেত্র যোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেলগাছের 
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প্রত্যেকঃপাঁতা জীবনের আবেগে থর্থরু করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার 
যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎগ্রতার ভাঁব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে 
প্রকাশ করতে, কিন্কু এট! বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না-_কী- 
একটা কিনতুঁত রকমের মনে করবে। সেই জন্যে চেষ্ট! করতে প্রবৃত্তি হয় না।"৩৪ 
“সমুদ্রের প্রতি' রচনার মাপ সাতেক আগের এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, 

“সমুদ্র প্রতি'র প্রথমপাঠ রচনার পর, জয় করতে পেয়েছিলেন । এই পৃথিবীর 
উপর তাঁর যে একটি আত্মীয়বৎমলতার ভাব আছে তারই পূর্ণ প্রকাশ নবরচিত 
চৌদ্দ পংক্িতে । তাতেই কবিমানসে "মাতা যথ] নিষং পু্তং' পর্যায়ের মৈত্রী- 
'ভাঁবনার রসরহস্য সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়েছে-_- 

আমারে চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে, 

তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য হদূর-তয়ে 

উদছে মর্মর ত্বর। মানব-হায়-সিন্ধুতলে 

যেন নবমহাদেশ হন হতেছে পলে পলে 

আপনি সে নাহি জানে; শুধু অর্ধ অনুভব তারি 

ব্যাকুল করেছে তারে_-মনে তার দ্িষেছে সারি? 

আকার প্রস্কারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশ। 

প্রমাণের অগোঁচর, প্রত্যক্ষের বাহিয়েতে বাসা। 

তর্ক তারে পরিহসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে, 

সহম্র ব্যাঘাত-মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে-- 

জননী যেমন জানেঞ্জঠবের গোপন শিশ্ববে, 

প্রাণে যবে নেহ জাগে, স্তনে যবে ছুগ্ধ উঠে পৃরে। 

গ্রাণ-ভয়া ভাষাহর! দিশাহারা সেই আশ! নিয়ে 

চেয়ে আছি তোমা! পানে ; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে 

টানিয় নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে 

আমার এ মর্মথানি তোমার তরঙ-মাঝখানে 

কোলের শিশুর মতে | 
কবির এই উপলব্ধি--বস্বন্ধরার প্রতি এই “আন্তরিক আত্মীয়বৎ্মলতার ভাব 
আদিজননী সিদুর বাৎসপ্যম্থাদসহোদর | তাছলে কবি কেন ব্ললেন, “কোলের 
শিশুর মতো”? “তুমি সিদু প্রঙ্তা্ড হাসিয়ে / টাঁনিয়ে নিতেছ ষেন মহাবেগে কী 
নাড়ীর টানে / আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে / কোলের শিশুর 
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মতো ।'- আপাতদৃষ্টিতে এখানে বিরোধাভান দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমন্ত' 
কবিতার মর্মমূলে রয়েছে জননী আর তাঁর কোলের প্রিশুর কথা । জননী আর 
সম্তান এই কবিতায় একাত্ম । «মতো।' ব্যবহারের ফলে এই একাত্মতার ভাবই 
অভিব্যগ্তিত হয়েছে। 
চতুর্থ অর্থাৎ অন্তিম স্তবকে কন্তাগ্রতিমা বন্ুন্ধরার জন্ট কবিমানসের উদ্বেগ- 
উতৎ্কঠীর ভাৰ ব্যক্ত হয়েছে৷ যে-বনুজ্ধরা একদিন সি্ধুব কোলে তার একমাত্র 
কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করেছিল নেই বন্দ্বাই আবার জন্মগ্রহণ কবল কবির হাদয়- 
সিদ্ধৃতে । একমাত্র সন্তানের প্রতি জননীর সেই অপরিমেয় মানস নিয়ে কৰি 
তাকালেন বস্থন্ধরার দ্রিকে। বাৎসল্যরসক্সিগ্ক মৈত্রীভাবনায় তার অন্তর পূর্ণ হয়ে 
উঠপল। সন্তানের বেদনায় করুণাঁকাততর কবি বলছেন, 
হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি 
আমার মানবভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি 
পীডায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাঁশ ও-পাশ-- 
চক্ষে বহে অশ্রধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস। 
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষাঁ_ 
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা 
বিকাঁবের মবীচিকা-জালে। 
কবির এই বাৎসল্যবেদন1 বৌদ্ধ করুণাভাবেবই অন্ুরূপ-_ 
যে ব্যাধিতা হুর্বলক্ষীণগাত্রা 
নিস্বাণভূতাঃ শািতা দিশাহ্থ। 
তে সবি মৃচযন্ত চ ব্যাধিতো লঘু 
লভন্ক চাঝোগ্য বলেম্ট্রিয়াণি ॥ 
ঘে তাড়িত৷ বন্ধনবন্ধপীডি তা 
বিবিধেষু ব্যসনেযুচ সংস্থিতা হি। 
অনেক আয়াসসহুত্র আকুলা 
বিচিব্রভযদাকণশোকপ্রার্চাঃ ॥ 
তে সবি মৃচ্যস্তিহ বন্ধনেভ্যঃ 
মংতাড়িতা মুচিযু তাড়নেভাঃ। 
বধ্]াশ্চ সংযুজিযু জীবিতেন 
বামনাগতা নির্ভয় ভোস্ক সর্বে ॥৩৫ 
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'যার। ব্যাধিগ্রস্ত, হুর্বল ও ক্ষীণকাঘ়, অবক্ষিত হয়ে যারা দিকে দিকে শায়িত 
রয়েছে তাবা সত্বর ব্যাধিমুক্ত হোক, স্বস্থ হোক, সবল ইন্দ্রিয় লাভ করুক। 
যার! অত্যাচারিত, বদ্ধনপীড়িত, বিবিধ ছুর্গতির মধো যাঁরা অবস্থিত, সহম্রবিধ 
আয়াঁসে যারা আকুল, বিচিত্র ভয় ও নিদারুণ শৌকে আচ্ছন্ন যাঁরা, সেই ব্দ্ধন- 
পীড়িতের দল বন্ধন থেকে মুক্ত হোক্‌, অত্াচারিতের দল অত্যাচার থেকে মুক্ত 
হোঁক।। বধ্যগণ জীবন লাভ করুক, বিপন্নগণ নির্ভয় হোক্‌।, 
গীড়ায় পীড়িত, আয়াসক্রিঈ, বিকারের মরীচিকাজালে বিভ্রান্ত বন্থদ্ধরাব ছুঃখ 
ও দুর্গতি অপনোদনের জন্য ববীন্দ্রনাথও করুণাবিগলিতচিত্তে দিনকে লাহ্নুনয়ে 
বলছেন, 
অতল গম্ভীব তব 
অন্তব হইতে কহে! সান্ত্বনার বাক্য অভিনব 
আধাঁঢের জলদমন্দ্রের মতো | লিপ্ধ মাতৃপাণি 
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি 
সর্বাঙ্গে সহত্রবার দিযা তারে নেহময় চুমা, 
বলে তারে “শান্তি! শান্তি ।' বলো তাবে "মা, ঘুমা, ঘুমা ! 
এখানে শিশুসম্তানের কপালে ক্গিগ্ধ মাতৃপাঁণির স্থকোমল স্পর্শ, পীড়িত শিশুর 
শান্তি ও স্থখন্থপ্তি-কামনায় বাধ্মলারম তুঙ্গশিখরে আবোহণ করেছে । এই 
কাবাযাংশে ব্যবহৃত কবিভাযাঁব প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কব! প্রয়োজন । *দাত্বনীর 
বাক), 'আধাঢের জলদ-মন্দ্রের মতো? হবে কি করে? জলদমন্ত্র তো গুরুগর্জন। 
কিন্ত না, কবি এখানে ধ্বনিক€পর দিকে কর্ণপাত কবেন নি *করুণা"র অপরিমেয় 
প্রাচূর্ষের প্রতিই কবিচেতনা কেন্দ্রীভূত | ধির্ম' গ্রস্থের উিৎ্পবের দিন' প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বুদ্ধদেবেব করুণ! * জলভারক্রীন্ত নিবিভ মেঘের ন্যায় 
আপনার প্রভূত প্রাচুর্ণে আপনাকে নিবিশেষে সর্বলোকেব উপরে বরধণ 
করিতেছে ।”৩৬ 
মৈত্রী, করুণা, মুদ্দিতা ও উপেক্ষা_এই চতুরার্ধলত্যের প্রথম তিনটি যে 
পরম্পরসাপেক্ষ সে কথ! ন্বয়ূণ করে রবীন্দ্রনাথ তার 'ব্রহ্মবিহার” প্রবন্ধে বলেছেন, 
প্রতিদ্দিন এই কথ! ভাবতে হবে: সব্বে সত্ব স্থিত! হোন্ত, অবের! হোস্ধ, 
অব্যাপজঝা হোস্ত, স্থখী অত্তানং পরিহরন্ত, সব্বে সত্তা মা! যথালকসম্পত্তিতো 
বিগচ্ছন্ত। 
“সকল প্রাণী সখিত হোক, শক্রহীন হোক, অহিংসিত হোক, সখী আত্ম। হয়ে 


১৮৪ রবীশ্ট্রকবিতাশন্তক 


সকলে কালহুরণ করুক। দকল প্রাণী আপন যথালন্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত ন। 
হোক 1৩৭ + 

'বৌদধর্মে ভক্তিবাঁদ' গ্রবন্ধেও [ ১৩১৮ ] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সর্বভূতের প্রতি 
প্রেম জিনিসটি শুভ পদার্থ নহে । এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো 
ধর্মেই নাই” ।৬৮ এই প্রবন্ধেই তিনি আরো! বলেছেন, “ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে 
জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাঁকে বুদ্ধদেব একজ্রে আকর্ষণ করিয়। একদিন 
মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাদিয়! 
গিয়াছিল।”৩৯ 


রি 
কিন্ত পূর্বেই বলা হয়েছে ববীন্নাথের বুদ্ধদেব সম্পকিত প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগই 
বিংশ শতাবীর রচনা । তার স্থ্টিকর্মে বৌদ্ধপ্রভাব মুখ্যত উনবিংশ শতাবীর | 
১৮৯৩ সালের €১শে মার্চ যখন 'সমুদ্রের প্রতি” কবিতাটি লেখা হয় তার প্রায় চার 
সঞ্চাহ আগে কৰি ইন্দির! দেবীকে লিখেছেন, “মনের তু আবার ছ'টা নয়। 
একেবারে বাহান্নটা-_-এক প্যাকেট তাসের মতো--কথন কোন্ট। হাতে আসে 
তার কিচ্ছু ঠিক নেই-_অন্তরে বসে বসে কোন্‌ খামখেয়ালি খেলোয়াড় যে এই 
তাঁস ভীল ক'বে এই খামথেয়ালি খেল! খেলে তার পরিচয় জানি নে। সেইজন্য 
মানুষের আয়োজনের শেষ নেই- তাকে যে কত রকমের কত কী হাতে রাখতে 
হয় তাঁর ঠিক নেই। সেইজন্যে আমার সঙ্গে 'নেপাঁলীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর' 
থেকে আরম্ভ করে শেকৃদপীয়র পর্যন্ত কত রকমের যে বই আছে তার আর 
ঠিকানা নেই ।৯৪, 

এই উদ্ধৃতিতে 'কত রকমের" বই যে রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল তারই দৃষ্টান্ত 
হিসাবে এক দিকে “নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর' এবং অন্যদিকে শেক্স্পীয়রের 
নাম উল্লিখিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য 
থেকে প্রত্যক্ষভাবে কবি যে-সব কবিত! ও নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন 
তার এক₹টা আভাস পাওয়া যায় কবি-পঠিত ওই গ্রন্থের প্রথমে কবিহস্তে-লিখিত 
তালিকা থেকে । ওই গ্রন্থের যে কাহিনীগুলি তিনি তাঁর কবিতা ও নাটকে 
বাবহার করেছেন তার নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সেখানে তিনি লিখে বেখেছেন। 
গ্রন্থের পৃষ্ঠাছসার়ে মেই তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল: ২* মূল্যগ্রাধি, 
৩৩ শ্রে্টভিক্ষা, পৃজারিণী, ৬৭ উপগ্র্ধ, ১২১ মালিনী, ১৩৫ পরিশোধ, ১৫৯ 


সমুদ্রের প্রতি ১৮৫ 


মস্তক বিক্রয়, ২5৪ চণ্ডালী, ২৪ নগরলক্্মী | এই তালিকায় “সামান্য ক্ষতি'র 
উল্লেখ নেই। এই রচনাগুলির মধো মৃল্যপ্রাপ্ধি, শ্রেষ্ঠতিক্ষা৷ ও পৃজারিনী 
অবদ্ধানশতক থেকে, পরিশোধ ও মস্তকবিক্রয় মহাঁবস্বাব্দান থেকে 7 অভিপার 
বোধিসবাব্দানকল্পলতা। নগরলক্ষ্মী কল্পদ্রমাবদান এবং সামান্য ক্ষতি দিব্যাবদানমালা 
থেকে রাজেন্দ্রলান-মংকলিত ও ইংরেজিতে অনুদিত কাহিনী থেকে গৃহীত । 
'চগ্তালী” !'চগ্ডালিকা' নামে ১৯৩৩ সালে নাট্যাকারে প্রকাশিত] শার্দুলকর্ণাবদীনের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। আমাদের বিশ্বান, এই 'চগ্ডালী'র প্রথম প্রকাশ 
ঘটেছে প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের অস্পৃশ্তা অনার্ধ! রথুভৃহিতার মধ্যে। 
“মালিনী” নাটক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাঁসে। 
কবিতাগুলি 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত । সবগুলিই ১৩০৬ বঙ্গাৰ অর্থাৎ ১৮৯৯ 
্বীটাবধের মধ্যে লেখা । এই কাহিনী-কবিতাগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণালাভেব পূর্বেই 
রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে 'সমৃদ্রের প্রতি 
কবিতায় । 

কিজ্ত তখনে। কবিমানসে ধর্মের প্রেরণা “কোনে 00£1018 বা 55%509108-এর 
রূপ পারগ্রহ করেনি । ১৮৯৫ সালের এগারে। ফেব্রুয়ারি তাবিথে ইন্দির। দেবীকে 
লেখা [চিঠিতে কবি লিখেছেন, “আমি যে কী ভাবে জগৎ্সংসাবকে দেখে থাকি, 
সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একট! নিগৃড অন্তরঙ্গ সত্যিকাব সজীব সম্পর্ক 
আছে, এবং সেই গ্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্ধোচ্চ ধর্ম বলে 
জ্ঞান এবং অন্গভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার 
অধিকাংশ কবিতার রসান্বাদর্ন, এমন কি অর্থ গ্রহণ কর! যায় না--এই কথাটা 
আমি তাঁকে [ শিলাইদহে কবির জনৈক নিত্য-ভ্রমণসঙ্গীকে ] বোঝাচ্ছিলুম ।'** 
আমার যে ধর্ম এট! নিত্যধর্ম, এর উপাপন। নিত্য-উপাসন। | কাল রাস্তার ধারে 
একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস দ্গিগ্কভাবে ঘাসের উপর বসে ছিল এবং তার 
ভাঁনাটা তার গায়ের উপরে ঘেষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল--সেটা 
দেখে আমার মনে যে-একটা ন্ুগতীর রসপরিপূর্ণ গ্রীতি এবং বিস্ময়ের সার হুল 
আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা 
মাত্রই পমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ 
সাক্ষাংভাবে আমার অন্তরে অন্থতব করি। এছাড়া অন্তান্ত যা কিছু ৫০৪28 
আছে, যা! আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, 
তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র বাস্ত হই নে ।৪১ 


১৮৬ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার আবেকটি অভিজ্ঞতার কথাও বলা 
' প্রয়োজন । ৬৭ বৎসর বয়সে (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ) 'জাভাযাত্রীর পঞ্জ' গ্রন্থের 
১০-সংখ্যক পত্রে কন্তা মীরা দেবীকে বৌরোবুদুয়ের মন্দিরগাতরে *বহুশত বুদ্ধমূতি 
ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি দেখে লিখছেন, 'পাথরে-খোঁদা! জাতকমৃতিগুলি 
আমার ভারি ভালো! লাগল--প্রতিদ্িনের প্রাণীলার 'জন্র প্রতিরূপ.*. *.. | 
এই মন্দিরে দেখতে পাই নর্জনকে--বাজা! থেকে আর্ত করে ভিখারি পর্বন্ত। 
ঝেদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধ! গ্রধন হয়ে প্রকাশ পেয়েছে , এর 
মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্ত জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক-কাহিনীর 
মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের 
মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত । প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালো মন্দর যে দ্বন্ব চলেছে 
সেই ছন্দের প্রবাহ ধরেই ধর্মের জেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধেব মধ্যে অভিব্যক্ত । অতি সামান্ত 
জস্তর ভিতবেও অতি সামান্য বপেই এই ভ!লোব শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে 
ফুটিয়ে তুলছে ১ তার চবম নিকাশ হচ্ছে অপবিমেষ মৈত্রীব শক্তিতে আত্মত্যাগ । 
জীবে জীবে লোকে লোকে মেই অশীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দ্দিক থেকে 
আপন গ্রন্থি মোচন করছে, দেই দিকেই মোক্ষেব গতি । জীব মুক্ত নয় কেনন! 
আপনার দিকেই তাব টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে-অভিব্যক্তি তার 
প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। মেই 
আঘাত যে-পরিমাঁণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। 
মনে আছে, ছেলেবেলায় দেঁখেছিলুম, দিতে বাধা ধোপাব বাডিব গাধার কাছে- 
এসে একটি গাভী স্নিপ্কগক্ষে তার গা চেটে দ্িচ্ছে,ণদেখে আমার বড়ে। বিশ্বয় 
লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তার কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, একথা 
বলতে জাতককথ1-গ্রেখকের একটুও বাধত না।”৪২ 

ছেলেবেলার এই “বিন্বয়'ই বশীন্দ্রণাথের ধর্মবোধের মর্মধূলে প্রেরণাশল ছিল। 
ছেলেবেলার এই ধোপার গাধা ও গাভী, আর ছিন্নপত্রাবলীর ছাগমাত! ও 
ছাগশিশুর ছবি দেখেই কবির মনে একট! স্গভীর রূসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং 
বিন্ময়ের সাব হত। হিন্নপত্রাবলীব উদ্ধৃত চিঠি থেকে অবশ্যই বলা যায় ঘে, 
চৌত্রিশ বৎসর বয়দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার মুল কথা হচ্ছে গ্রঞ্কতির দঙ্গে 
“খুব একট। নিগৃঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক।' “সেই প্রীতি ষেই আত্মীয়- 
তাকে ই সেদিন তিনি "যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জান এবং অগ্গভব" করতেন। 
ছিন্নপত্রাবলীর আলোচ্য চিঠি যখন লেখা হয়েছে তখন কবিলগীবনে চলছে “সোনার; 


সমুদ্রের প্রতি ১৮৭ 


তরী"র পরবর্তাঁ “চিত্রা'র যুগ । কবি লিখেছেন, 'এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা- 
মাত্রই সমস্ত জগতেব ভিতরকার আনন? এবং প্রেমকে আমি অতান্ত সাক্ষাৎ" 
ভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি।” কবিমানসের এই বিশ্বান্থভৃতিরই অতিনব 
প্রকাশ ঘটেছে “সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় ৷ মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজেব পুত্রকে 
রক্ষা করেন সর্বজীবের প্রতি মেই অপরিমেয় মাঁনসের উদ্ভব রবীন্দ্রকবিমানসে 
কিভাবে জন্মলীভ করেছিল তারই অতুলনীয় কাব্যরূপ 'সমুঞ্জেব প্রতি” কবিতা ৷ 


১১ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 
১৪ 


০ 


১ 
৮৬২ 
২৩ 


উল্লেখপত্তী 


টা, রবীন্দ্রবচনাবলী (বিশ্বভারতী স”) চতুর্দশ খণ্ড, পৃ ৫১০। 
রবীন্্রচনীবলী, অচলিত সংগ্রহ-১, পূ ৮। 

রবীন্দ্ররচনাবলী -১, পূ ২৩। 

তদেব, পৃ ৬১। 

রবীন্দ্ররচনাবলী-২, পৃ ৯৬। 

রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, পু ৭৩-৭৪ | 

'জন্মদিনে', কবিতা সংখা। », পু ১২। 

রবীন্্রচনাবলী-১৮, পৃ ৪৫০ , 

জয়দেবই গীতগোবিনেব দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধাবতারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা বলেছিলেন' 
'কাকগ্যমাতন্বতে।” 

রবীন্দ্রনাথের “বুদ্ধদেব গ্রন্থ, পূ ১২। 

তদের, পৃ ১৭। 

“রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্ক্তি, ডঃ বড়,যা, পৃ ২২। 

সামা, বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষৎ সং, পূ ৬-৭। 

রবীন্দ্রচন[বলী-১৭, পৃ ৪০৯-১০। 

ষ্টবা, উক্ত গ্রন্থের পৃ ১১৬-১২২। 

দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত-২, সমালোচনা, পৃ ৫৭-৬১। 

তদেব, পৃ ৫৮। 

র র-৭, পৃঃ 

78702007509500188009) 4১31081%00105, 1962, পৃ ১৭১ 

ষ্টবা, 0০1190690 7১০8108 80 791879 ০1 [81১1750191781) 168০0:9, ম্যাক মিলন, 
১৯৫২১ পৃ ৪৬১-৪৭৯। 

র-র ৪, মালিনীর “নুচনা।, 

র র-১৭, পৃ ৪১৩। 

দষ্টবা, রবীন্গ্রস্থপঞ্লী-১, পুলিনবিহারী দেন, পৃ ১৮৭। 
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রবীন্ত্রকবিতাশতক 


রষ্টবা, র'র ২, পৃ ৪৮৭-৮৮। 

'রবীন্দরনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি”, পৃ ২৪। 
“রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম?, পৃ ৭*। 
'ব্রদ্ধবিহার', বুদ্ধদেব, পৃ ২১। 

তদেব, পৃ ৩১। 

তদেব, পৃ ২৯। 

রবীন্দ্রনংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম, পৃ "২। 
ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখা। ৩৪, পৃ ৮*-৮১। 

তদেব, ৭81১৫৬। 

তদেব, ৯১1১৯৮। 

তদেব, ৭*1১৪৭-৪৮। 

উষ্টবা, মৈত্রীসাধনা, হজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূ ২৫ ২৬। 
র-র-১৩, পর ৩৯৩৬। 

ব্রদ্দবিহার, বুদ্ধদেব, পৃ ২৬। 

বুদ্ধদেব, পৃ ৪৩। 

তদেব, পু ৪৮। 

ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্য! ৮৬ পৃ ১৮৭। 

তদেব, ১৮৭।৩৯৯-৪৩০ | 

জাভাধাত্রীর পত্র, যাত্রী, র-র-১৯, পৃ ৫২*-৫২১। 


সমুদ্রের প্রতি' কবিতার আগ্যোপাস্ত পাঙুলিপি চিত্র “কবি ও কবিতা" পত্রিকায় 
বিশ্বভারতীর অগ্ুমতিক্রমে প্রকাশিত হযেছিল। জুষ্টবা, “কবি ও কবিতা", অষ্টম বর্ষ, 
ছিত'য় সংখ্যা, পূ ১৪৫-৫*। 


অপমাপ্ত 


১ 
আমি কে-_এই প্রশ্ন, অর্থাৎ সত্তার রূহশ্/জিজ্ঞাসা রবীন্দ্র-কবিজীবনের উত্তরপর্বে 
বার বার দেখা দিয়েছে । এই জিজ্ঞাসা বিচিত্র স্তরে কবির আত্মোপলব্ধিরই 
কাব্যক্ষপ। মত থেকে বিদায় নেবার মাত্র কয়েকদিন আগে এই পর্যায়ের সর্বশেষ 
কবিতা রচিত হয়েছে । তাতে কবি বলছেন: | 
প্রথম দিনের সুর্য 
গ্রশ্ন করেছিল 
সত্তার নৃতন আবির্ভাবে,_ 
কে তৃমি। 
মেলেনি উত্তর ॥ 


বখসর বৎসর চলে গেল 
দিবসের শেষ স্ব 
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল 
পশ্চিম সাগরতীরে, 
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-_ 
কে তুমি। 
পেল না উত্তর ॥১ 
সত্তার অপবিজ্ঞেয় রহস্যময়তাই এই কবিতায় অভিব্যঞ্তিত। আর, বলাই বাহুল্য, 
কবির আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তহীন বিশ্ময় নিয়ত-ক্রিয়াশীল ছিল বলে তাঁব অন্তিম 
জিজ্ঞাসাও অপরিমীম বহস্তে আবৃত ছিল । 

“শেষ সপ্তক" কাব্যগ্রন্থের নয়-সংখ্যক কবিতাটি এই পর্যায়ের একটি উল্লেখ্য 
কবিতা । প্রথমেই উক্ত কবিতার অপ্রকাশিতপূর্ব প্রথম পাঠটি বিশ্বভারতীর রবীন্দর- 
ভবনে রক্ষিত পাওুলিপি থেকে ধৃত হল। পাগুলিপিতে কবিতাটির নাম ছিল 
*অন্মাঞ | কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে কোনে। নাম নেই, গ্রস্থের অস্তভুক্ত কবিতার 
ক্রমিক সংখ্যায় নবম কবিতা। প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে পাগুলিপিধ্ত প্রথম, 


১৪৩ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


পাঠের তুলনা কবিভাটির রূপান্তর-বিচারেই শুধু নয়, তাৎপর্ধ-বিঙ্লেষণের দিক দিয়েও 
ছায়ক হবে; 
যাকে বলেছি “নব ধিলেম তোমাকে”, 
লেশমাত্রই দেওয়! হোলে তার হাতে। 
সবটার নাগাল পাব কেমন করে? 
সত্তার বিশ্বে বনু দূরে বিস্তৃত আছে অনতিক্রমণীয়, 
বনু গভীরে । 
এই বিপুল অনাঁবিষ্কত আপনার মধ্যে পথ কোথায় ? 


এ যেন অগম্য গ্রহ, 
বাম্প-আবরণে ফাক পড়েছে কোণে কোণে, 
দুববীনের সন্ধান সেইটুকুতেই। 
আমার অঞ্জানা সমগ্রের কোনো নাম নেই, 
সে প্রত্যক্ষ ব্যবহারেব অতীত। 
নামটা যে-পবিচয় নিয়ে 
টুকবো৷ অংশের জোডা-দেওয়। তার রূপ। 


চারদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার 
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ স্বপ্ন আকাশ। 
সেখান থেকে নানা বেদনার রভীন ছায়া নামে 
চিত্ত-ভূমিতে , 
হাওয়ায় লীগে শীত বসন্তেব ছোওয়া ; 
সেই অবৃশ্তের চঞ্চল লীলা 
কার কাছেই বা স্পষ্ট হোলো? 


ভাষাব_অগ্ুলিতে 
কে ধরতে পারে তাকে? 
জীবন-ভূমির এক প্রান্ত দু হয়েছে 
কর্মবৈচিত্রোর বন্ধুরতায় 
আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ নাধন! 


অসমাপ্ত ১৯১ 


বাষ্প হয়ে ব্যাচ হচ্ছে শুনতে? 
মরীচিকা হয়ে আকচে ছবি। 


এই ব্যক্তিজগৎ মানৰলোকে দেখ! দিল 
জন্মমৃত্যুর নংকীর্ণ সঙ্গমস্থলে, 
তার আলোকহীন গ্রদেশে 
বৃহৎ অগোঁচবতায় পুপ্রিত আছে 
আত্মবিশ্বৃত শক্তি, 
মূল্য পায়নি এমন মহিমা, 
'অনস্কুরিত সফলতার বীজ মাটিব তলায় । 
সেখানে আছে তীরুব লজ্জা, 
প্রচ্ছন্ন আত্মীবমাননা, 
অখ্যাত ইতিহাস, 
আছে আত্মাভিমানের 
ছন্পবেশের বু উপকবণ,- 
সেখানে নিগুট নিবিড কালিমা 
অপেক্ষা কবচে মৃত্যুব হাতের মাজ্জ্ণা । 


ছিন্ন ছিন্ন অসম্পূর্ণ এই বচনা, 
এ কার জন্তে, এ কিসের জন্যে? 
যা ব্যক্ত হোলো কত স্থচনায 
তার ধ্বংস হবে অকন্মাৎ নিরর্থকতার অতলে, 
সইবে না হুষ্টিব এই বিড়্থন]। 


অপ্রকাশের পদ্দ1 ফেলেই কাজ করেন গ্রণী : 
আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্প প্রয়াসকে , 

কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, 
সমন্তটা দেখতে পাওয়] নিষেধ । 


আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি, 
'তাঁই আমাকে বেষ্টন করে এতথানি নিবিড় নিস্তব্ধতা । 


১৪২ রবীন্দ্র কবিতাশতক 


তাই আমি অপ্রাপ্য আমি অচেনা, 
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয্নেছে তারি হাতে, 
আয় কারো হাতে দেবার সময় হোলো! না,__ 
সবাই রইল দুরে-- 
যাবা বল্লে “জানি”, তারা জানল না॥ 


প্রথম পাঠে কবিতাটিব আবস্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো-_ 
যাঁকে বলেছি “সব দিলেন তোমাকে”, 
লেশমাত্রই দেওয়া হোলো! তার হাতে। 
সবটার নাগাল পাব কেমন কবে? 
সন্তাব বিশ্বে বনু দূরে বিস্ত'ত আছে অনতিক্রমণীয়, 
বহু গভীবে। 
এই বিপুল অনাবিস্কত আপনাব মধ্যে পথ কোথায়? 
প্রচলিত পাঠে এই অংশ হযেছে-_ 
ভালোবেসে মন ব্ললে- 
“আমাব সব বাজত্ব দিলেম তোমাঁকে |» 
অবুঝ ইচ্ছাট! করলে অত্যুক্তি, 
দিতে পাববে কেন ? 
সবটাব নাগাল পাঁব কেমন ক'রে? 
ও যে একটা শহাদেশে 
সাত সমুত্রে বিচ্ছিম্ন। 
ওখানে বু দূর নিয়ে এক! বিরাজ করছে 
নির্বাক অনতিক্রমণীয় | 
এই পরিবর্তনে দেখা যাচ্ছে, “সব' দেওয়। হয়েছে 'আমার সব রাজত্ব' দেওয়া] । 
পরিবর্তনে সন্প্রর্দানটি নির্দিই হয়ে কিছুটা! সংকুচিত হয়েছে । কেননা «আমার 
লব রাজত্বে'র চেয়ে 'আমার সব" অনেক বেশি । অবশ্য ব্যঞ্নায় চূয়েরই ব্যাপ্তি 
সীমাহীন। তাছাড়। পরিবর্তিত পাঠে দানের উৎনযূলে রয়েছে ভালোবাসা। 
পরিৰর্তিত পাঠে এই অংশে নতুন ভাঁবন! সংযোজিত হয়েছে । সবটার নাগাল 
না-পাওয়ার হেতুনির্দেশ করে কবি বলছেন, *ও যে একট] মহাদেশ / সাত সমূহে 


অসমাপ্ত ১৯৩ 


বিচ্ছিন্ন এই সংযোজন আনল্ডের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন খণের কথা ল্মরণ 
করিয়ে দ্বেবে। “প্রাচীন সাহিত্যের “মেঘদুত, প্রবন্ধে তার উল্লেখ করে কৰি 
বলেছিলেন, 'মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতে!) পরস্পরের মধ্যে 
অপরিমের় অশ্রলংণান্ত সমুদ্র ।' ব্তমান প্রসঙ্গে সাত সমুত্রে বিচ্ছিন্ন এই 
মহাদেশের কল্পনাটি কিন্তু সুপ্রযুক্ত হয়নি। কেননা প্রথম পাঠে এর পরেই 
আছে, “এ যেন অগম্য গ্রহ । এই ওহেবু উৎপ্রেক্ষাটি প্রচলিত পাঁঠেও অপবি- 
বতিতই বয়েছে। তাই তার আগে সাত সমুগ্রে বিচ্ছিন্ন মহাদেশের কল্পন। 
স্থসঙ্গত নয় । 

অগম্য গ্রহের সঙ্গে উপমিত সত্তার শনাব্দ্কিত রুহন্ডের আভাস দিয়েই 
দ্বিতীয় স্তবক সমাঞ্ড হয়েছে । বাম্পআবরণে আবুত এই গ্রহের যেখানে একটু 
ফাঁক পড়েছে সেখানেই দূববীনেব সন্ধান চলে। বাকি সবটুকুই অজ্ঞাত। “সে 
প্রত্যক্ষ ব্যবহারের অতীত ।* প্রথম পাঠের এই নিশ্চিতাৎক বাক্াটি গ্রচলিত 
পাঠে জিজ্ঞাসার রূপ নিয়ে অনেক ব্যঞ্চনাবহ হয়েছে--তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কাব ? 

তৃতীয় স্তবকে আছে বার্থ ও সার্থক কামনা এবং চব্রিতার্থ ও অচরিতার্থ 
সাধনার কথ।। ব্যর্থ ও লার্থক কামনার আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ থেকে 
নান! বেদনার রঙিন ছায়া নামে ঠিত্তভূমিতে। দেই অবৃশ্ঠের চঞ্চল লীল! কার 
কাছেই বা ম্পষ্ট হল? ভাষাঁব অঞ্জলিতে কে ধরতে পারে তাকে? সত্তার 
একদিকে রয়েছে কামনা-বাসনার এই অনির্বাচ; লীলারহন্ত, অন্তর্দিকে রয়েছে 
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায় দু জীবনভূমির ছুই প্রান্ত । সেথানে অচরিতার্থ সাধন বাষ্প 
হয়ে মেঘায়িত শূন্যে মরীচিকার ছায়াছবি রচনা করছে। এই বিশ্লেষণে বাষ্প- 
আবরণে আবৃত অগম্য গ্রহের তাৎপর্ধটি সম্পূর্ণায়িত হল। 

চতুর্থ স্তবকে এই 'ব্ক্তিজগৎ' *মানবলোকে' দেখা দিয়েছে জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ 
সংগমস্থলে । "তার আলোকহীন প্রদেশে / বৃহৎ অগোচরতায় পুধিত আছে / 
আত্মবিস্থৃত শক্তি ।, আছে মূল্য পায়নি এমন মহিমা আব অনঙ্কুরিত সফলতার 
বীজ মাটির তলায় । সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা, প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা, অখ্যাত 
ইতিহাস, আর আছে আত্মাভিমানের ছন্সবেশের বন উপকরণ। জন্মমৃতার 
সংকীর্ণ সংগমে মানবলোকের এই ব্যক্তিজগতের “নিগুঢ় নিবিড় কালিমা” অপেক্ষা 
করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা । 

কিন্তু যা! নিয়ে এল কত সুচনা, কত ব্যগ্রনা, বহু বেদনায় বাধ! হতে চলল 

শ২/০৩ 


১৪৪ রবীন কবিতাশতক 


ঘার ভাষা, পৌঁছল না ঘা বাণীতে, তার ধ্বংস হবে অকন্মাৎ নিরর্থকতার অতলে, 
হ্াির এই বিড়গনা কবির কাছে অবিশ্বান্ত। “বিড়ম্বনা” শব্দটি পরিবতিত পাঠে 
হয়েছে “ছেলেমানুষি? | 
মানবলোকে বাক্তিসন্তার অসম্পূর্ণ রূপকে প্রথম পাঠে কবি বলেছিলেন, 
“ছিন্ন ছিন্ন অপম্পূর্ণ এই রচন1।, পরিবতিত পাঠে তা হয়েছে 'এই অপরিণত 
অপ্রকাশিত আমি। এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি মৃত্যুতে নিরর্৫থকতার 
অতলে ধ্বংস হয়ে যাবে--একথা কবি ভাবতেও পাবেন না। “শেষ সথুক'এর 
পয়ন্রিশ-সংখ্াযক কবিতায় তাই তিনি বলেছেন-_ 
মাটির তলায় স্থথ আছে বীজ । 
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ, 
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃদ্রিধারা। 
অন্ধকারে নে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন । 
দ্বপ্রেই কি তার শেষ? 
উধার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ) 
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই ?২ 
জন্মমৃত্যুর হরণপুরণ-লীলায় অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের অতীত যে সত্তাচেতন! তারই 
দ্বীকৃতি উজ্জল হয়ে উঠেছে কবির এই সারস্বত প্রতীতির মধ্যে। 


নতি 
কবিতাটির শেষ দুই স্তবকে সত্তার অসম্পূর্ণতার একট! অর্থ কবিমানসে ধর] 
পড়েছে । এই ছুই স্তবকে প্রথম পাঁঠ ও পরিবতিত্' পাঠের মধ্যে বিশেষ কোনো 
পরিবততন ঘটে নি। সন্তীচেতনার এই অপরিবর্তনীয় অংশে কবি বলেছেন, যে- 
আদিশিল্লীর হাতে তার সত্তার সষ্টি, অপ্রকাশের পর্দা টেনেই তিনি কাজ করেন। 
আড়ালে রাখেন তীর অপমাধ শিল্পগ্রয়াসকে । কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। 
নিষেধ আছে সমস্ত দেখতে পাওয়ার পথে। 

রবীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনার এই স্তরে পৌছে শ্বতাবতই প্রশ্ন জাগবে, কবি যে- 
হু্টিকর্তায় বিশ্বাম করেন কে তিনি? তীর ম্বরূপই বাঁকি? হিন্দু পুরাণের 
সৃষ্টিকর্তা ত্রদ্ধীর রূপকল্প কি কবির অঙ্জাতসারে তীর কল্পনায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে? 
নাকি ইনি কবির বিশ্বদেবতা-চেতনার বিশ্বকর্মা-মুতি 1? এ-সব প্রশ্নের উত্তর খু'জে 
পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সত্তার এই হ্জ্জনরহন্তের কথা কবি যৌবনদিনে 


অসমাপ্ত ১৯৫ 


“চিত্ঞা” কাব্যে বিশদীভূত করেছিলেন 'অস্তর্ধামী' কবিতায়। সেই অস্তর্যীমী- 
জীবনদেবতা তার লীলার উপযুক্ক করেই কবিজীবনকে রচনা করেছেন,--এই 
চেতনাই সেখানে লীলান্থন্দর কাব্রূপ পেয়েছিল--সেখাঁনে কিন্তু কবির জীবন- 
'দেবতা নারীমৃর্ঠিতেই দেখা দিয়েছিলেন। কৰি তাঁকে বলেছিলেন, 


আমার প্রেয়লী, আমার দেবতা, 
আমার বিশ্বরূপী, 
চিত্রার যুগে তিনিই কবির স্থষটিক্ত্রারূপে কল্পিত__ 
হাসিমাথা তব আনত দৃষ্টি 
আমারে করিছে নৃতন স্থটি 
অঙ্গে অঙ্গে অমৃতবৃষ্টি 
বরষি করুণাতরে । 


এখানে অবগ্ঠ কবিব 'ম্বপনমুরতি গোপনচারী” সত্তার হুষ্টিরহস্তের কথাই বলা 
হয়েছে। কবিজীবনের উত্তরপর্বে তার সত্তাচেতনা অনেক বেশি ব্যাপকতা 
পেয়েছে । কাজেই চিত্রার অন্তর্যামী-জীবনদেবতার কল্পনা দিয়ে উত্তরপর্বেব 
এই অন্তর্যামী-বিধাতার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে না। এই প্রসঙ্গে 'নবজাতক' 
কাব্যগ্রন্থের “জন্মদিন কবিতাটিকে ম্মরণ কর! যেতে পারে। কবিতাটি লেখা 
১:৪৬ লালের পঁচিশে বৈশাখ । এই কবিতায় কৰি তাঁর অনুরক্তজনকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন, তোমরা যাঁকে নান! অপ্পংকারে বচন! করেছ তাকে আমিও চিনি না, 
আমার অন্তর্ধামীও চেনেন না। “বিধাতার স্থষ্টিপীম! / তোমাদের দির বাহিরে । 
এই কবিতায়ও কৰি তীর সত্তাব স্থষ্টিরহস্থের কথা বলেছেন _ 


কালমমুক্রের তীরে 
বিরলে রচেন মৃত্তিখানি 
বিচিত্রিত রহুস্থের যবনিক! টানি 
রূপকার আপন নিভৃতে । 


এখানে সন্তার হ্জনকর্তাকে কবি বলেছেন রূপকার । তিনি কালসমুদ্রের তীরে 
বিরলে, বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টেনে, আপন নিতৃতে যে মুতিখানি রচনা 
করেন তাকে বাইরে থেকে গবালোয় আধারে প্রত্যেকে নিজের নিজের মতো করে 
দেখে । কেনন] বিধাতার হৃষ্টিসীমা সকলের দৃষ্টির বাহিরে । 


১৯৬ রবীন্দ্র কবিস্তাশতক 
৪ 


কবিতাটির শেষ স্তবকে কবির বঙ্বা যেন মমে এসে পূর্ণত! পেয়েছে।__ 
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নিঃ 
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতথানি নিবিড় নিস্তন্ধত] | 
তাই আমি অগ্রাপা, আমি অচেনা," 
মানবলোকে ব্যক্তিসত্তা তার হ্মপ্টিকতার অপমাপ্ত শিল্প-প্রয়া বলেই অপরিজ্তেয় 
রহস্যের আবরণ দিঁষে ঢাকা । সন্থার এই বহম্তময়তা « বিচেতনায় শেষদিন পর্বস্ত 
অঙ্কুর ছিল । ১৯৪১ মালের ২০ ফেব্রুয়ারি লেখা+ জন্মদিনে" কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় 
কবিতাটি তারই সাক্ষী। বু জন্মদিনে গাথা নিজের জীবনকে বিচিত্র রূপের 
সমাবেশে প্রত্যক্ষ করে কবি বলছেন-_ 
প্রাণের বৃহম্ত-ঢাক! 
তবঙ্গের যবনিকা-পরে 
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম) 
এখনো হয়নি খোলা আমাব জীবন-আবরণ-_ 
সম্পূর্ণ যে আমি 
রয়েছে গোপনে অগোচর ৩ 


ব্ক্তিদত্তার পূর্ণতা গোপনে অগোঁচর রয়েছে বলেই তা রহস্যময় । অর্থাঞ্ঘ 
অসমাপ্চি-জনিত রহস্যময়তাই ব্যক্তিসত্তাকে পরম যূলা দিয়েছে । অনমাণ্ড অসম্পূর্ণ 
বলেই পূর্ণতার পথে সত্তার নব-নব উদ্মীলনলীলা কবিকল্পনায় অপরিশীম বি্ময়ে 
সমাচ্ছন্ন। বলাকার ৩৩-মংখ্যক কবিতায় কর্বির এই উপলব্ধি অপরূপ কাব্যরূপ 
পেয়েছিল-_ 

জীবন হতে জীবনে মোর পল্সটি যে ঘোমট! খুলে খুলে 

ফোটে তোমার মানস-সরোবরে-_ 
সুর্যতাঁরা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কুলে 
কৌতুহুলের ভরে .৪ 


এই স্তবকে সত্তার উদ্মীলনলীলা৷ হুর্ধতারা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বপোকের কৌতুহলের 
বিষয়ীভৃত হয়েছে। কবির জীবদ্দশায় গ্রকীশিত তার শেষকাব্য-গ্রন্থ “জন্মদিনের 
১১-সংখ্যক কবিতায় কবি সন্তার আবির্ভাব-রুহস্তকে ধ্রনি-প্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দে 
অনবদ্য কাব্যকূপ দিয়েছেন! কবিতাটি এই গ্রসঙ্গে সমগ্রভাবেই উদ্ধারঘোগ্য-_ 


অসমাঞ্ ১৯৭ 


কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত 

ফেনপুঞ্জের মতো, 

আলোকে আধারে রঞ্িত এই মায়া, 

অদেহ ধরিল কায়া। 

সত্তা আমার, জানি না, মে কোথা হতে 

হল উথথিত নিত্যধাবিত শোতে । 

সহম! অভাবনীয় 

অদৃশ্ঠ এক আরন্ত-মাঝে কেন্দ্র রচিল হ্ীয়। 

বিশ্বসত্ত। মাঝখানে দিল উঁকি, 

এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী। 

ক্ষর্ণিকারে নিয়ে অলীমের এই থেলা, 

নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা, 

আলোকে কালের মুদঙ্গ উঠে বেজে, 

গোপনে ক্ষণিক! দেখা দিতে আসে মুখস্যাকা বধু সেজে 

গলায় পরিয়া হার 

বুদ্‌বুদ মনিকাব। 

হষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ, 

অনন্ত তাবে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব ।« 
লক্ষা করবার বিষয় এই যে, কবির এই অন্তিম স্ত্তাচেতনায় স্থট্টিকঠার আসন গৌঁণ। 
এমন কি মনে হয়, কবি যেন ভাববার্দী দার্শনিক ভিত্তি থেকে অনেকখানি দবে 
এসেছেন । কালের প্রবল মাকতে প্রতিহত ফেনপুণের মতোই অ-দেহ দেহরূপ ধারণ 
করেছে । কবির জান! নেই, নিত্যধাবিত স্রোতে এই সত্তা কোথা হতে উখিত হল। 
তিনি শুধু এটুকু গ্রেনেছেন, আলোকে আধারে রঞ্জিত এই মায়া। আর জেনেছেন, 
এই,মায়া ক্ষণস্থায়ী । ক্ষণস্থায়ী বলেই দে ক্ষণিকা। আলোকে কালের মৃদঙ্গ বেজে 
উঠলে এই ক্ষণিক৷ গলায় বুদ্বুদ্-মনিকার হার পরে মুখঢক বধু সেজে গোপনে 
দেখা দিতে আলে । তাকে নিয়ে অমীমের খেলাটি বড়ই নির্মম । নবধিকাশের 
সীথে শেষ-বিনাশের অবহেল! এই খেলায় তার অমোঘ নিয়তি । তবু বিশ্বন্ট্িতে 
'তার নিন্ম আসনটি সেলাত করেছে। এবং “অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় 
আবির্ভীব। তিরোধানকে নিত্যসন্গী করে সত্তার এই আবির্ভাব ক্ষণিকের হয়েও 
অনন্তের দৌসর। কবিতাঁটি “বলাকা'র “ঞ্চলা'কে স্মরণ করিয়ে দেবে। চঞ্চলায় 


১৪৮ রবীন্দ্রকবিতাশতক 


কবিকল্পনা নভোবিহারী হয়েছিল, এই কবিতায় কবিধ নির্মোহ দৃরি বাজি-সতার 
রহম্যলোকে গহনচারী। 


লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবির সন্তাচেতনা ম্পষ্টত ছুডাগে বিভক্ত । শেষ সগ্চকের 
“অসমান্ত' কবিতায় [ রচনা ২৭. ৩, ১৯৩৫ ] কবির সত্তাচেতনায় স্ট্িক্তীর ভূমিক! 
রয়েছে, কিন্ধ জন্মদিনের এগারো-সংখ্যক কবিতায় [ রগন] ১৩৪৭ বৈশাখ ] অগা 
অন্ুপন্থিত। কাবি বলছেন, 

সতত! আমার, জানি না, সে কোথা হতে 

হল উত্থিত নিত্যধাবিত শ্োতে। 
স্তাবতই ববীন্দ্র কাব্য-পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হবে যে, কি কবে এমনটি 
সম্ভব হল। 

এই প্রপঙ্গে সংক্ষেপে শুত্রাকারেই একটি কথা বল৷ প্রয়োজন । ববীন্দ্রনাথের 
জন্মলয়্ে প্রাচীন প্রাচী এবং নবীন প্রতীচী যথাক্রমে উজ্জীবিত ও আবিভূ ত 
হয়েছে তাব আস্তত্বের ভাবভূমিতে। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদেব খুরসজাত 
সন্তান হলেও তীর মানসবিকাশে উনিশ শতকীয় 'অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব 
ক্রিয়াশীল ছিল। এই হ্ষ্টিবাদ ও অতিব্যক্তিবাদ রবীন্দ্রকবিমানসে রাসায়নিক 
সমবায়ে, একীভূত হয়েছিল, না নিতাস্তই “নামান্য মিশ্রণে সহাবস্থান লাভ 
করেছিল, এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর সহজ-লভ্য নয় । 

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি তাঁব মানসবিষ্লেষণে সহায়ক হতে পাবে। 
পাশ বৎসর বয়সে লেখা 'জীবনম্মতি'তে তীর পঁচিশ বংসর বয়স পর্বন্ত যে 
জীবনের কথা কবি বলেছেন তাতে তিনি স্পষ্টই স্বীকার কষেছেন, *আমাদের 
পরিবারে যে-ধর্মসাধন! ছিল আমার সঙ্ষে তাহার কোনে সংশব ছিল না-_ 
তাহাকে আমি গ্রহণ করি নাই।”৬ উক্তিটি “জীবনশ্থতি'র 'ভঙ্গহাদয়' আলোচনার 
অন্তর্গত। এই আলোচনায় কবির যে বয়দের কথা বল! হয়েছে তা! মুখ্যত তার 
পনেরো-যোলো” থেকে বাইশ তেইশ বৎসর" বয়স পর্যন্ত । 

“ছিন্নপত্রাবলী”র ১৮৭-সংখ্যক চিঠিতে আছে কবির ৩৪ বৎসর বয়সের 
ধর্ম বোধের কথা । ১৮৯৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইন্দিরা দেবীকে অন্তরঙ্গ ভাষায় 
কৰি লিখেছেন গ্রীতিধর্মকেই তিনি সর্বোচ্চ ধর্ম মনে করেন। লিখছেন, 'আমি 
যে কীভাবে জগৎ-সংসারকে দেখে ' থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুঝ 


অসম্াঞ্ধ ১৯৯ 


একট। নিগৃঢ় অন্তরঙ্গ সতাকার সজীব সম্পর্ক 'আাছে, এবং সেই প্রীতি সেই 
আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বনে জ্ঞান এবং অনুভব কবি এবং 
আমার এই অন্তর প্ররৃতটি না বুঝলে [যে] আমার অধিকাংশ কবিতার 
রলাম্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ কর] যায় না, ” 

এই চিঠিতেই কবি পুনশ্চ লিখছেন, 'কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা 
গম্ভীর অলস দ্ষিগ্চভাবে ঘাসের উপরে বসেছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের 
উপরে ঘেষে পরম নির্ভবে গভীর আরামে পড়েছিল--সেট। দেখে আমার মনে যে 
একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিল্ময়ের সঞ্চার হল আমি 'সেইটেকেই 
আমার ধর্মালোচন| বলি”-*.এ ছাড়া অন্তান্ত যা-কিছু ০০৪০৪ আছে, যা আমি 
কিছুই জানি নে এবং বুঝিনে এবং বোঝবার সম্তাবন] দেখি নে, তা নিয়ে আমি 
কিছুমাত্র ব্যস্ত হইনে?। 

এই উদ্ধ'তিতে “প্রীতি এবং বিন্ময়'-বৌধকেই কৰি তীর ধর্মচেতনার ছুটি মুখ্য 
উপাদান বলেছেন --এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! বোধ হয অনঞ্গত হবে না। 
পরবর্তী জীবনে এই «বিন্ময়”বোধই বিচিন্্রভাবে ববীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনার মূলে 
ক্রিয়াশীল ছিল। 

'অমমাপ্র” কবিতার পাওুলিপি ধৃত পাঠে আছে 

সত্তার বিশ্বে বু দূরে বিস্তৃত আছে অনতিক্রমণীয়, 
বনু গভীরে । 
এই বিপুল অনাবিষ্কত আপনার মধ্যে পথ কোথায়? 

এই “অনতিক্রমণীয়”, “বিপুল, অনাবিষৃত আপনার" রহস্যই “সত্তার বিশ্বে 
বিরাজমান । 


ঙ 

ছিন্নপত্রাবলী থেকে উদ্ধৃত ১৮ -সংখ্যক চিঠিতে দেখা যাচ্ছে কবি কোনো 
008008-কেই ম্বীকার করতে চান নি। কিন্তু হ্থিবাদেও যেমন 430800%, 
আছে, অভিব্যক্তিবাদে ও তেমনি '0£00%' আছে । তাহলে কি কোনো মতবাদের 
প্রতিই রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য নেই? এই প্রপঙ্গে ১:২৪ সালের আশ্বিন কাতিক 
মানের 'সবুজপঞ্জে' প্রকাশিত 'আমার ধর্ম” প্রবন্ধে কবি বলেছেন, 'আমর] বাইঝের 
শান্্রথেকে যে ধর্ম পাই দে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার দঙ্গে' 
কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে 


২, রবীন্ত্রকবিতাশতৃক 


তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা । চরম বে?নায্র তাঁকে জন্মনান করতে হয়, 
নাড়ির শোণিত দিয়ে তাঁকে প্রাণবান করতে চাই, তার পর়ে জ্গীবনে স্থখ পাই 
আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি | 

কবির সন্তীচেতন! প্রসঙ্গে ধর্মচেতনার কথা ওঠে এই জন্য যে, সত্তা “হষ্ট', না 
"অভি বাজ',--এই প্রশ্নের উত্তর ন1 পেলে মূল প্রশ্নই অন্ত্তরিত থেকে যাবে। 

ববীন্জসাহিত্যে সন্তাচেতনার প্রথম আলোচনার সন্ধান পাওয়া যাবে কবির 
একুশ বৎসর বয়মের একটি র$নায়। রচনাটির নাঁম 'ডি প্রোফত্ডিস্”। 'ভারতী'র 
১২৮৮ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় বচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। '[)3 চ:0000015 
কবিতাটি টেনিসনের লেখা । তার সম্ভানের জন্মোপলক্ষে রচিত। অবশ্য এখানে 
'কে তুমি" এই প্রশ্ন নয়, *কোথ। থেকে তৃমিঃ “কোন্‌ রহস্যময় উৎস থেকে তোঁমার 
আবির্ভাব'__এই প্রশ্নেবই উত্তর কবিকল্পনায় কাব্যরূপ পেয়েছে । 

টেনিসন কবিতাটিকে বলেছেন [179 [50 019961067 । প্রথম সংবর্ধনা 
নিজের সন্তানকে, দ্বিতীয় সংবর্ধনা! “সগ্ঠোজাত শিশুর মধ্ো ষে একটি অপরিসীম 
মহান ভাব, অপরিমেক় রহস্য আবদ্ধ আছে" তাবই উদ্দেশে । এই অপরিমেয় রহস্যের 
উদ্দেশেই কবি বলছেন, “বস আমার, মহ! সবুদ্র হইতে যেখানে যাহা-কিছু-ছিল-র 
মধো যাহা-কিছু-হইবে ( অর্ধাৎ অতীতেব মধ্যে ভবিষৎ অপরিক্ফুটতার মধ্যে 
পরিস্ফুটত।) কোটি কোটি যুগ যুগান্তব ধরিয়া! গণ্য আবর্তমান জ্যো তিঃপুঞ্জের 
মহা মরুর মধ্যে ঘূর্ণামান হইতেছিল, তৃমি নেইথান হইতে আনিতেছ। মেইখান 
হতেই সূর্য আপিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আপিয়াছে, এবং তাহাব অন্তান্ত গ্রহ 
সহোর্দরগণ আপিয়াছে।' ও 

এই “ম্পরিমেয় বুহস্ত' কিন্তু মত্যপীমায় আবিস্ৃতি হযে জন্মমৃত্যুর আবির্ভাব- 
তিরোভাবের নিয়মাধীন। কিন্কু “যে স্থত্র বহিষা এই সন্তান আলিয়াছে, সেই 
সত্রের শেষ হইল না।' এই অশেষেরু উদ্বোশেই কবির দ্বিতীয় সম্ভাষণ । এই সততায় 
সে অনন্ত পথের পথিক | সেই “মহাকালের অতিথি'কেই কবির অন্তবঙ্গ সম্ভাষণ । 
সেশনে 'সমস্তই বহুল্য' । সেখানে 'বাচিয়। থাকার অর্থ মত্য জীবন নহে, 
অনন্ত চেতনা” 1১, ৃ 

এই প্রবন্ধের মধ রবীন্দ্রনাথের 'সন্তাচেতনা'র নানাস্থত্রের সন্ধান পাওয়া ধাবে। 

টেনিসন অবশ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী কবি। কাজেই তার কবিতার প্রেরণামূলে আছে 
“সটিবান্' ৷ কিন্তু কবিকল্পনায় হৃট্িরহন্যের অনুভূতিতে 'অভিব্যক্তিবাদ*ও যে ছায়া 
ফেলেছে সে কথ! অস্বীকার কর! যাবে না। 


অসমাথ ২৪১ 


রবীন্দ্রনাথের দত্তাচেতনার আলোচনায় “ডি প্রোফপ্িস”-এর গুরুত্ব অপরিসীম । 
কৰি নিজেও তার একুশ বর বয়মে লেখা এই প্রবন্ধটিকে ১৩১৪ সালে 
প্রকাশিত তাব “আধুনিক সাহিত্যের অন্তভূক্ত করে এই প্রবন্ধের গুরুত্ব স্বীকার 
করেছেন ।১১ 


শী 


রবীন্দ্রমীনসে “ম্হটিবাদ” ও *অভিব্যজিবাদে'র আপেক্ষিক প্রভাবের গ্রমঙ্গে আমরা 
জীবনম্থৃতির সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি । সেখানে তিনি বলছেন, “আমাদের পরিবারে 
€যে-ধর্মসাধন] ছিল আমার সঙ্কে তাহার কোনো সংশম্ব ছিল না_-আমি তাহাকে 
গ্রহণ করি নাই। কেন করেন নাই, তার সন্তাব্য ছুট হেতু হতে পারে। একটি 
হচ্ছে কবির মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য । তাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমর] বাইরের 
শাস্ত্র থেকে যেধর্ম পাই মে কখনোই আমাব ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে 
কেবলমাত্র একট] অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভুত করে 
তোলাই মানুষের চিরকালের সাধন1 |” [ 'আমার ধর্ম', আত্মপরিচয় | 

আরেকটি সম্ভাব্য ছেতু দেশকালের প্রভাব। *'জীবনম্বিতে কবি বলেছেন, 
“তখনকার কালের মুরোপীয সাহিতোো নাস্তিকতাব প্রভাবই প্রবল ।' *নাস্তিকত। 
আমাদেব একটি নেশা ছিল+ ১২ 

উনবিংশ শতাব্দীতে ডারুইন-প্রবতিত, এবং তার উত্তরস্থরিগণের দ্বার] 
পরিশোধিত, “অভিব্যক্তিবাদে'র তত্ব যুগমচেতন ব্যক্তিমাত্রকেই আকধণ কয়েছে। 
86108 3998৪ তীর [15০01986107 গ্রন্থে বলেছেন, 
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প্রাচ্যের সন্তান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্য অত সহজে নব্যতগ্ত্রে দীক্ষিত হওয়া 
সম্ভব ছিল না। উপনিষদ ধর্ম তার সংস্কারের মর্মঘূলে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কিন্তু গ্রতীচাসংস্পর্শে এদে তিনি ঘে অভিবাক্তিবাদের দ্বারাও প্রভাবিত 
হয়েছিলেন তার পরিচয় তার কাব্যমাহছিত্য দুনিরীক্ষা নয়। 

“মাননী"র যুগে “নিষ্ুব হষ্টি, কবিতায় কবি এই হ্ুষ্টিকে বলেছেন 'জড়ময় হুজনের 
ম্রোত'। “মিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় জডশক্তি আর প্রাণশক্তির “ছন্ব' কবিমানসকে 
বিচলিত করেছে । কবিতার উপদংহারে কবিমানসে প্রশ্ন জেগেছে £ 


২০২ রবীন্ত্রকবিতাশতক 


জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে, 
প্রেম এসে কোলে টানে, দুর করে ভয়। 
একি ছুই দেৰতার দ্যুতখেলা অনিবার 
ভাঙাগড়াময় ? 
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ? 
এই ছুবিষহ দ্বদ্ের অবসান হয়েছে 'দোনার তরী, কাব্যে। “সমুদ্রের প্রতি' ও 
'বন্থদ্ধবা' কবিতায় অভিব্যক্তিবাদের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। 'সমুদ্রের গ্রতি” 
কবিতায় সমুদ্রের তীরে বসে কবি বলছেন, 
আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে 
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা ধায় যেন 
কিছু কিছু মর্ম তার - বোবাব ইঙ্গিত ভাষা হেন 
আত্মীয়ের কাছে । মনে হয়, অন্তরেব মাঝখানে 
নাড়িতে যে রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে, 
আব-কিছু শেখে নাই । 
“বন্থম্ধরা' কবিতায় *পৃথিবীব শিশু'-চিত্তে একই অশ্ভূতি ভাষ৷ পেঞ্েছে 
আমাঁব পৃথিবী তুমি 
বনু বরষেবু। তোমার ম্ৃবত্তিকাঁসনে 
আমারে মিশায়ে জয়ে অনন্ত গগনে 
শান্ত চরণে কবিয়াছ প্রদক্ষিণ 
সবিতৃঘগ্ুল অসংখ্য রজনীপিন 
যুগ্যুগান্তর ধরি, আমার মাঝাবে 
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভাবে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি 
পত্রফুলফল গন্ধরেণু | 
“মোনার 'তরী'র যুগে কবিব "সর্বাগুভূতি' অভিবাক্তিবাদেব দ্বাব৷। অনেকখানি; 
গ্রাণিতত । তাই জীবধাত্রী বস্দ্ধরাব কাছে ত্বার আকুল প্রার্থনা 
আমাবে ফিবায়ে লঃ 
সেই সব-মাঝে, যেথা হতে অহুবছ 
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুগ্তরিছে প্রাণ 
শতেক সংশ্রূপে-ওঞরিছে গান 


অসমা 


শতলক্ষ সরে, উচ্ছৃসি উঠিছে নৃত্য 
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহছি যেতেছে চিত্ত 
ভাবআ্োতে, ছিন্ছে ছিদ্দ্ে বাজিতেছে বেণু ,- 
প্যাট্রিক গেডেস তার গ্রন্থের '9680 969৪ 17 17০100107 অধ্যান্কে' 
বলেছেন, "11 1৪ 8৪ 010 ৪৪ 009%6৩2' | , পুনশ্চ তীর বক্তব্য £ 4]ট 10795 108 
60088 086 5. 081) 4০11517067 5০০1০0 10 18৮91518 18007860170 
1086 আও 081] 4400-115108 ৮১৪ 
'সোনার তরী'র কবির “সমুদ্রের প্রতি এবং 'বন্থদ্ধরা" কবিতা মূলত এই 
বক্তব্যকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করে । অবশ্ঠ 'মানমী? কাব্যের 'অহল্যার প্রতি” 
কবিতার প্রথমাংশে কবির এই অনুভূতি প্রথম সার্থক কাব্যরূপ পেয়েছিল। 
সেখানেই প্রথম এই বুহৎ পৃথিবী জীবধাত্রী জননীমৃতিতে কবিকল্পনায় ধরা 
পড়েছে । কবি পাঘাণী অহল্যাকে লন্বোধন করে বলছেন ' 


যে গোপন অস্তঃপুরে জননী বিরাজে,__ 

বিচিত্রিত যবনিক। পত্রপুম্পজালে 

বিবিধ বর্ণের লেখা-_-তাবি অন্তরালে 

রহিয়! অনুর্ষম্পশ্ত, নিত্য চুপে চুপে 

ভরিছে সম্তানগৃহ ধনধান্যরূপে 

জীবনে যৌবনে , নেই গৃঢ মাতৃকক্ষে 

স্থগ্ধ ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে, 

চিররাত্রি স্থশূতল বিস্বৃতি-আলয়ে 

ধেথায অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে 

লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধুলির শয্যায়, 

নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায় 

দিবসের তাপে শুঞ্ক ফুল দগ্ধ তারা, 

জীর্ণ কীতি, শ্রান্ত সখ, ছুঃখ দাহহার]। 
এই উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঘে, মানপীর 'অহল্যার প্রাতি' এবং 
সোনার তরীর 'সমুদ্রেব প্রতি' এবং “বন্থন্ধরী” একই স্থরে বাধা । 


২৪ রবীন্দ্র কবিতাশতক 
[০ 


£চিত্রা'় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের সত্তাচেতনা নতুন বাক নির্যেছে। দেখানে কৰি 
সত্তার সট্রিকর্তীর আনে বমিয়েছেন “অন্তর্ধামী-জীবনদেবতা'কে | এই জীবন- 
দেবভাচেতন! কবিমানসে এসেছে প্রেমের পরিশ্তদ্ধ রূপের উতর্তনের পথ বেয়ে। 
এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে তার আভাস দেওয়া হয়েছে । “শেষ সপ্তকের নয়- 
খ্যক “অসমাপ্র'" কবিতার পরে দ্বাদশ-সংখ্যক কবিতায় কবি পুনরায় তার 
সত্তাচেতনাকে ভাষা দিয়েছেন। দেখানে অপরিচয়ের বাঁষ্পকুছেলিকা বিদূরিত 
স্বয়েছে প্রেমের আলোকে । ও কবিতার প্রারস্তে কবি বলছেন ' 
কেউ ছেনা নয় 
সব মান্ষই অজানা । 
চলেছে আপনায় রহন্সে 
আপনি একাকী । 
সেখানে তার দোসর নেই ' 
এমন সময কোথা থেকে 
ভালোবাসার বসন্ত হাওয়া! লাগে, 
সীমার আভডাঁলট] ষায় উড্ডে, 
বেরিয়ে পড়ে চিব অচেন]1 1১৫ 
অন্তার বিশ্বে দৌলর-প্রেমেব এই ভূ মক] ববীন্দ্রকবিকল্পনায় বিশেষ গ্ররুত্বপূর্ণ । 


৪ 
মানসী-মোনাব তরী-চিত্র। চৈতাপির যুগ পেরিয়ে কবিজীবনে এল কথা-কাহিনী- 
কল্পনা-ক্ষণিকাঁর যুগ । এই যুগেই কবির মন প্রাচীন ভাবতের প্রতি আকুষট 
হতে শুরু করেছে। কল্পনার “শ্বপ্র কবিতায় উজ্জযিনীপুরে তার স্বপ্নপ্রয়াণ 
পূর্বজন্মের প্রেমের পথেই চলেছে । কিন্তু কল্পনার 'অনবচ্ছিন্ন আমি'তে তীর 
'সত্তাচেতনায় ব্রদ্ষের আবিতঁব বিশেষ ভাবে লক্ষা করার মতো! £ 

জলে স্থলে শূন্যে আমি ঘত্তদূবে চাই 

আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাই । 

জলম্থল দূর করি ব্রদ্ধ অন্তর্ধামী, 

হেরিলাম তাঁর মাঝে ম্পন্দমান আামি 


অপমাগ ২০৫ 


“অন্তর্ধামী ব্রদ্মের মধো ম্পদ্দমান আমিকে নিয়েই কবিজীবনে উনবিংশ- 
বিংশ শতাবীর সন্ধিলগ্ কেটেছে । তারপর বিংশ শতাব্ধীর প্রথম দশকে 
্দ্ষময় প্রাচীন ভারতেয়ই জয়ধ্বনি বারবার কৰিকঠে উচ্চারিত। ১৩০৯ সালের' 
[ ১৯০২ ] বঙ্গদর্শন প্রকাশিত “নববর্ধ, প্রবন্ধে তিনি বলছেন : 

“অগ্ঠকার নববর্ধে আমরা! ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা 
গ্রহণ করিব--নায়াহে যখন বিশ্রামের ঘণ্ট। বাঁজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে 
না--তখন সেই অল্লানগৌবব মাল্যখানি আশীবাদ্দের সহিত আমাদের পুজ্ের 
ললাটে বাঁধিয়া দিয় তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। 
জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহ! প্রচ্ছন্ন, যাহ! 
বৃহৎ, যাহ! উদার, যাহ। নির্ধাক, তাহারই জয় হইবে, '১৬ 

ততাদদনে কবি হয়েছেন শিক্ষাপ্তরু | বোলপুরে ব্রহ্ষমচর্যাশ্রম” বা আশ্রম- 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কবির মেই অভিনব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রথমে 
শান্তিনিকেতন, এবং পরে “বিশ্বভারতী* হল তার ইতিহাস এই প্রসঙ্গে অনাবশ্তুক। 

'বরধচর্যাশ্রম' (৭ই পৌঁধ ১৯০১) প্রতিষ্ঠার পূর্বে কৰি তার পিতৃদেবের চরণে 
উৎসর্গ করলেন “নৈবেষ্ক' | | প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮] এই 'নৈবেন্ত' থেকেই 
'গীতাঞলি' পর্ধের স্থত্রপাত। “নবেগ্ত' কাব্যগ্রস্থে একশোটি কবিতা আছে। 
তার প্রথম একুশ এবং সর্বশেষ কবিতা৷ স্তবকবন্ধে রচিত ধ্বনিগ্রধান ব৷ কলামাত্রিক 
রীতির গীতিকবিতা । বাকি আটাত্তরটি চতুর্দশপদী সনেটকল্প রচনা । ঠনবেগ্ঠের 
প্রথম কবিতার শুরুতে আছে : 

প্রতিদিন শামি হে জীবনম্থামী 
দাড়াব তোমারি সম্মুখে, 
করি জোড়কর [হে] ভুবনেশ্বর 
দাড়াব তোমারি সম্মুথে । 
পমাধ্চি-কবিতীয় কবি বলছেন : 
যত বিশ্বাম ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী, 
এক বিশ্বাস রহে ধেন চিতে লাগিয়া । 
যে অনলতাপ যখনই লহিব আমি 
দেয় মেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়]। 

নৈবেগ্কের সনেটকল্প রচনাবলীতে উপনিষদের বাণীই নতুন উপলব্ধিতে উদগীত 

হয়েছে। 'নৈবেগ্ক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরবর্তী মাসেই [শ্রাবণ ১৩৮] 


২5 রবীন্রকবিতাশতক 


প্রকাশিত হয়েছে “উপনিষদ ব্রঞ্ধ' | 'গীতাঙপি'তে [প্রকাশ ১৯১০ ] প্রেমময় 
ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনের ভাবই মুখ্য । 'গীতাঞ্চলি'তে প্রাচীন ভারতের 
উপনিষদ এবং মধাযুগের তক্তিবাণ চোন্‌ অনুপাতে সমস্থিত হয়েছে তার একটা 
আভাস পাঁওয়। যাবে ব্রজেন্্রনাথ শীলকে লেখ] রবীন্রনাথের পত্রে। ওপনিষদ্দিক 
রঙ্গাবাদ এবং সাঁধুসন্তগণের ভঙ্তিবাদের আহ্থপাতিক হারের বিচারে প্রবেশ না 
করেও বলা যার গীতাগ্ুপির তক্তকবি আত্মনিবেদনেরই পথের পথিক | 

গীতাঞ্জলি পর্বের প্রধান নাটক 'রাজা” [১৯১] এবং “ডাকঘর” [ছুরোপযাত্ার 
অবাবহিত পূর্বে লেখা, প্রকাশ ১৯১২]। এই পর্বের উল্লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ হল ধর্ম 
এবং "শান্তিনিকেতন? । ধর্ম গ্রন্থে পনেরোটি প্রবন্ধ আছে।. প্রবদ্ধগুলি 
অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ধশেষ, নববর্ষ, বা পৌঁষোৎমবে বা / এবং আদি- 
্রাহ্মনমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎ্নবে কথিত বা৷ পঠিত।'১৭ 'শান্তিনিকেতন' 
প্রবন্ধমালার প্রবন্ধ / ভাষণগুলি '১৩১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ পৌঁষ পর্যন্ত 
শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্তত্র বিভিন্ন অন্থষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই [এই ] সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল ।'১৮ 

ধর্মের প্রথম প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সত্যং জনমনন্তং ব্রধ-_ বর্গ 
'সতান্বরূপ, জ্ঞানন্বরূপ, অনন্তম্বরূপ,..বিশ্বজগৎ তাহার অমুতময় আনন্দ, তাঁহার 
প্রেম।''*পুনশ্চ, 'আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই 
আনন্।”১* প্রার্থনা” শীর্ষক ভাষণে বলেছেন, 'আবির্াবীর্ম এধি ।” "হে স্বপ্রকাশ, 
'আমার নিকট প্রকাশিত হও ।'২ 

'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমূলক তাষণগুলি বিচিন্ত বিষয় নিয়ে কথিত/ লিখিত । 
ব্বচর্যাশ্রমের ছাত্রশিক্ষকগণের চিন্ত|! ও কর্ষকে ধর্মনিষ্ঠ করাই এগুপির সাধারণ 
লক্ষণ। ব্রদ্বচর্যাশ্রমে এবং শান্তিনিকেতনে অভিনব শিক্ষারদ্শ প্রচলন করতে গিয়ে 
বিভিন্ন সময়ে যে-সব সমস্যার উত্তব হয়েছে, যে-মব ঘটনা ঘটেছে, এবং আশ্রম- 
পুরু মনে যে-সব ভাব লীলায়িত হয়েছে, তাঁরই নানা স্তরের প্রকাশ এই 
(উপদেশমালায় দেখতে পাওয়। যাবে । 

আমাদের সততায় নান! ব্যক্তির সহাবস্থান । রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা 
'রবীন্ত্রনাথের একখানি মালা । কাজেই তার চেতনার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ স্তরের 
বিচিত্র চিন্তা-ভাবন! শাস্তিনিকেতনের উপদদেশমালায় প্রকাশিত । 

ধর্ম গ্রন্থ লম্পর্কেও বলা যায়, প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগই ব্রাঙ্গদমাজের আচার্ধের 
ভাঁষণ। ৃতগ্বাং এগুলি পাঠের সময় রবীন্জনাথেরই উক্তি আমাদের মনে পড়ে, 


অসমাপ্ত ২৪৭ 


আমর] বাইরের শান্তর থেকে যে ধর্ম পাই মে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। 
তার সঙ্গে কেবলমাজ একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে ।, ব্রাঙ্ষলমাজের আচার্ষের 
ভাষণে 'এই অভ্যাসের যোগ'ই মুখ্য। কিন্তু ুপনিষদ্দিক আনন্দবাদের কবি যখন 
বলেন, “দুঃখের তত্ব আর হ্থত্রির তত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাধা' অথবা ছুঃখকেই 
যখন তিনি ম্বান্গুষের সমস্ত উপলব্ধির উৎসমূলে স্থাপন কবে বলেন, “মান্থষের এই যে 
হুঃখ ইহা কেবল কোমপ অশ্রবা্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহ! রুদ্রতেজে উদ্দীধ; বিশ্বঞ্জগতে 
তেঙ্গঃপদবার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে ছুঃখ গেইরূপ, তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, 
তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ', তখন স্বভাবতই আমাদের মনে হয় এখানে কৰি শুধু 
'অত্যানের যোগে'ই যুক্ত নন, এটি একান্তই তাব ম্বোপলব্ধিসঞাত অস্তরতর 
'আমি'র কথা ।২১ 

কিন্তু একথ। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, লামান্ত লক্ষণে এই দশ / বাবে! 
ব্পয় কবিজীবনে আধিদৈবিক চেতনাই মুখ্য । তাঁর 'আমি' “অন্তর্ধামী ব্রন্মে'র 
অধোই 'ম্পনামান' | 


১৩ 


'গীতাঞ্ল'র কৰি ১৯১২ সালে গেলেন প্রতীচ্য ভূখণ্ডে_মুরোমেরিকায় । দেশে 
ফিরে এসে তিনি লিখগেন 'বলাকা,। বলাকায় গীতাঞ্জনির লীলাবাদ একাধিক 
কবিতায় পরিস্ফুট, কিন্তু এর মৃলনম্থর কবিকে হুঠিবাদ থেকে অভিব্ক্তিবাদে নিয়ে 
এসেছে । “বলাকা' গতিতত্বেরই রলৃভাষ্য। ডারুইনের অভিব্যজিবাদ ততদিনে 
বেগণর 10798৮%৪ [1016100'-এ রূপান্তরিত হয়েছে । এই ফরামী মনীষী 
তখন ফুরোপের বিদগ্ধ সমাজে "অগ্রগণ্য পুরুষ । আমেরিকা থেকে ১৯১২ সালে 
রবীন্দ্রনাথ অঙ্জিত চক্রবর্তীকে লিখছেন, তিনি যখন আমেরিকায় বক্তৃতা কবে 
বেড়াচ্ছেন তখন সেখানে যুরোপের দুজন মহামনীষীও উপস্থিত ছিলেন। তাদের 
একজন হলেন অধ্যাপক বেগদ ৷ তীর গ্রন্থ মূল ফরালীতে প্রথম প্রকাশিত হয় 
১৯*৭ সালে। ইংরেজিতে অন্দিত হয় ১৯১১ সালে। 019881%0 [০- 
[06100-এর মুলত হল. “ও ও 01981108 00189188 90106100811, * 
00 09180081165, অ1000 18 108106 108118 00 9800, 1086906 দা160 168 8000- 
10018560 63:06716008) 01)80868 161)000 0988108.২৩ 0109 6:0৮ 0৪ 88৪৪ 
আও 0108769 আ180008 08881288100 0129 ৪969 16861 18100601006 0138089.২৪ 
শাা06 18 00 £881108, 00 10699 100 ₹011810) 0101) 18 1008 0008180108 


২৯৮ রবীন্ত্রকবিতাশতক, 
0138088 ৪59:5 1000100906 7 16 5 00905] 80565 068880 60 ঘঞা্ডে। 165 00:8610% 
০010 08889 60 70,১২৭ '070£ & 0013809100৪ 06128 6৫ 62186 18 (0 9708%088৯ 
60 0108089 18 60 12086019১60 00800291860 8০ ০0 0238610% 0228891£ 
€10019891.২৬ 

এই উদ্ধৃতিপঞ্চকে বেগ্স'র মূলতত্ব ধৃত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বলাকায় "ঞ্চলা, 
ও 'বলাকা”-_ এই ছুটি কবিতায় বেগ্মর “ক্রিয়েটিত ইভলুশন'-তত্বকে কাব্যরূপে 
গ্রথিত করেছেন । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, বলাকায় রবীন্দ্রনাথ যে গতিতত্বের কথা বলেছেন তা 
তে আমাদের এতবেয় ত্রাক্ষণের “চবৈবেতি” মন্ত্রে আছে, তবে বেরগল'র প্রভাবকে 
একমেবাদ্ধিতীয় বলা অতু[্্তি হবে না কি? তাছাড়া, বলাকায় দেখ] যাচ্ছে' 
রবীঞ্জনাথ এড ওয়ার্ড কার্পেন্টারের “008 10800007805" গ্রন্থথানির প্রতিও 
বিশেষ আকুষ্ট হয়েছিলেন । কাপেন্টার [ ১৮৪৪-১৪৭২৯] জন্মনুত্রে ইংরেজ, 
কিন্ত আমেরিকায় গিয়ে এমন ও হুইটম্যান প্রমুখ মনীধিগণের অন্তরঙ্গ 
সান্নিধ্যে আসেন। হুইটম্যানের মতো তিনিও গগ্যছন্দেই তীব গ্রস্থখানি রচনা 
করেছেন । 0 755108  [09000880৬ চারখণ্ডে বিভক্ত, রচনাকাল ১৮৮৮ 
থেকে ১৯২ লালে প্রসারিত। ববীন্দ্রনাথ ফুরোৌমেরিকা ভ্রমণের পর 
শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে ছাত্র অধ্যাপক ও অন্তান্য শুশ্রাধু আবাঁসিকের কাছে 
হুইটম্যানের 'লীতস্‌ অব গ্রান” এবং কার্পেন্টাবের 'টুওয়ার্ডদ ডেমক্রেসি” পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করে শোনাতেন ২৭ 

কানাই সামন্ত দেখিয়েছেন, কাপ্পেন্টারের কাবাগ্রনস্থের 1:8৪ 5006৪ ০1 
1709, 100 15998 কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “বলাকা” কবিতার কয়েকটি, 
পংক্তির বিন্ময়কর সাদৃশ্য আছে। কার্পেন্টার লিখেছেন ; 

[109 20988 10 800 6109 100001068170-5108095 90, 

800 6109 1079565৪100 0591 606 18008 119 01000”817800 3, 

[009 117068 ০01 0109 886201708-6592158617)8 598 879 01881)£60, 

80 165 9598 10888 00. 01003980090 01080060220 8100198 : 

“০৪ 06879, 006 10929 1? 
রবীন্দ্রনাথের “বলাকা'য় আছে : 

পর্ধত চাছিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ) 
তরশ্রেণী চাহে পাথা মেলি 


অসমাগ্থ ২০৯ 


মাটির বন্ধন ফেলি 
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা, 
আকাশের খুঁজিতে কিনারা । 
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে _ 
“হেথা নয়ঃ হেথা নয়, আর কোন্থানে |, 

চঞ্চলা' কবিতায় বিশ্বে্ন অনান্ভন্ত প্রবাহের কথা! বলেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
বলেছেন, এই অগ্রতিহত গতি যখন ব্যাহত হয় তখনই বিশ্বে দেখা দেয় বস্তপুণড। 
বেগে বলেছেন : 

[0:1981185) 1119 19 ৪ 00059009706) 00806118118 1৪ 609 11050289 
00081006280, 200 8801) 01 00856 60 10005012067 0৪ 89 8110010169 0106 22)80667 
11101) 1010009 8 0110 106108 8) 01210151060. 103 800 01090151090 9160, 
6109 1116 6768 10708 01010081016, 006610£ 006 10 16 115106 1061089 ৪1) 81006 
6106 6:50৮.২৮ 

রবীন্দ্রনাথ বের্গনব এই তত্বকেই ভাষা দ্িযেছেন “চঞ্চলায়। অবশ্ঠ 
বিশ্বপ্রবাহকে তিনি নদীব রূপকল্পে প্রকাশ করেছেন 

হে বিরাট নদী 
অনৃষ্ট নিঃশব্ধ তব জল 

অবিচ্ছিন্ন অবিরল 

». চলে নিরবধি । 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই নদীর রূপকল্প রবীন্দ্রমানসে তার ৩"।৩২ 
বৎসর বয়সেই ধরা দিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলীর ১৪৭-সংখ্যক চিঠিতে কবি তীর 
্রাতুঙ্ুত্রীকে লিখছেন : 'বপ্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে কেবল যদি 
গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহলে নদীর শ্রোতে সেটি পাওয়া 
যায় ।'২৭ 
এ থেকে এটুকুই «প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বেগম'র সগ্টিগ্রবাহকে 
বোঝাতে গিয়ে নিজশ্ব বূপকল্পের সদ্ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, যে-ভাবে 
যে-ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, বর্গস'র পক্রয়েটিভ ইতল্যুশন' বলাকার, 
যুগে ববীন্দর্ানসকে অধিকার করে ছিল। 

শ ২/১৪ 


২১০ রবীন্রকবিতাশতক 


১১ ৃ্‌ 
বলাকা রবীন্দ্রনাথের চুয়ান্সপর্ান্স বত্দর বয়সের রচনা । কবিজীবনের বাকি 
দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তার “ম্বপন-মুরতি গোপনচারী'লত্তায় গীতাঞ্জলি যুগের আত্ম- 
নিব্দেনের পথ পরিত্যাগ করে আত্মবিকাশের পথকেই মানবমত্য বলে অবলগ্বন 
করেছেন। অপূর্ণত। থেকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলাই সেই সত্যের মূলকথা। 
'অবশ্ট চলা মানেই হয়ে-ওঠা । 98106 18 10600700178 1 এই প্রণঙ্গে আমর! 
বেগর্সির 'হুজনশীল অভিব্যক্তিবাদে?র যে হ্ুত্রপঞ্চকের কথা বলেছিলাম তার প্রথম 
শৃত্রের কথ। পুনঃশ্মরণীয়-_আমরা অশুক্ষণ নিজেকে হ্যি কয়ে চলেছি” । ৭5৪ 
082: 08280081185 81)0068, £:0 9 8100. 210908 16009 09881:06, 17501 
01 8108 12301006068 18 80008610178 1709 80080. 60 1286 আও 1081029.'৩০ 
আর যা ক্রমশ নবনবায়মান সেই আবির্ভাব সম্পকে “প্রথম দিনের হুর্ধাই 
হোক, আর “দিবসের শেষ হৃর্ধই হোক, কেউই সত্বাজিজ্ঞাসার কোনে। শেষ 
উত্তর পাবে না, কেননা ঘা! “তিলে তিলে নোতুন হোয়' তার শেষ কথা কে বলতে 
পারে? কেজানতে পারে? 

পিতৃদেবের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঘে ধর্মচেতনা পেয়েছিলেন তার সঙ্গে তার 
“অভ্যাসের যোগ' যে আঙ্জীবন ছিল তা তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ কাবাগ্রস্থ 
“জন্মদিনের ভাষার মধ্যেও খুঙ্গে পাওয়া যাবে। কিন্তু কবির শেষজীবনের 
উপলব্ধি আনন্দবাদ থেকে ছু:খবাদে পরিবতিত হয়েছে । ধধর্ম” গ্রন্থের “হু খে, প্রবন্ধে 

'বলেছিলেন, ছুঃখের তত্ব আর স্থির তত্ব একেবারে একসঙ্গে বাধা । 

তাই দেখতেঃপাওয়। যায়, জীবনের প্রথমার্ধে লেখ “বস্ুদ্ধরা'র ম্বপ্নরাগরঞ্রিত 
আশা-আকাঙ্ষা জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের “পৃথিবী” কবিতায় ধুলিসাৎ হয়েছে। 
*পত্জপুটে'র এই কবিতায় কবি বলছেন : 

জীবপালিনী, আমার্দের পুষেছ 
তোমার খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে । 
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, 
লব কীতির অবসান। 


আজ আমি কোনে! মোহ নিয়ে মাদিনি তোমার সম্মুখে; 
এতদিন যে দ্িনরাত্রির মাল! গেঁথেছি বসে বসে 
তার জন্তে অমরতার দাবি করব না৷ তোমার দ্বারে । 


অনমাণ্ডি ২১৯ 


তোমার অযুত নিষুত বলব স্ষর্ষপ্রদক্ষিণের পথে 
যে বিপুল নিষেষগুলি উদ্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে 
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনে] একটি আসনের 
সত্যযূল্য যদি দিয়ে থাকি, 
জীবনের কোনে! একটি ফলবান খগ্ডকে 
যদি জয় করে থাকি পরম ছুঃখে-- 
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফ্েটার একটি তিলক আমার কপালে; 
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে 
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ যায় মিশে । 
“শেষলেখা'র ১১-সংখাক কবিতায়ও কৰি শেষবাবের মতে। বললেন, “এ জগৎ 
বপ্ন নয় । ব্ললেন, 'আমৃত্যুর তপস্তা এ জীবন | তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে 
কবির শেষ উপলব্ধির ভাষা হল : 
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম 
আপনার রূপ, 
চিনিলাম আপনারে 
আঘাতে আঘাতে 
বেদনায় বেদনায় ; 
সত্য যে কঠিন, 
কঠিনেরে ভালোবা সিলাম, 
সে কখনো করে না বঞ্চনা । 
আমৃড্ার হুঃখের তপস্যা এ জীবন, 
সত্যের দ্রারুণ মূল্য লাভ করিবারে, 
মৃতাতে সকল দেনা শোধ করে দিতে । 


১২ 

সত্তর বৎসরে পদার্পণ করে রবীন্দ্রনাথ “29178190 ০01 [4০ [ মে, ১৯৩৯ ] 
এবং “মানুষের ধর্ম [ জানুয়ারি, ১৯৩৩] গ্রন্থে নিয়তহজামান অভিব্যক্তিবাদকে 
নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে নবরূপে ব্যাখ্যা করলেন। ১:১৪ সালে রচিত 
ধর্ম গ্রন্থের “ছুঃখ' প্রবন্ধে রবীন্জ্রনাথ বলেছিলেন, উপনিধদ-প্রোক্ত ঈশ্বরের 
আনন্দরূপ-অমৃতরূপের প্রকাশ ত্রিধা বিভক্ত | “একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি 


২১২ রবীক্রকবিতাশতক 


প্রকাশ মানব-সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়,।১৩১ 9118105 01 1150 
গ্রন্থে ববীন্দ্রনাথ উপনিষদ-প্রোজ ঈশ্বরের স্থলে বসাপ্পেন লোকধর্মের *মনের 
আল্গুষকে। এই “মনের মানুষকে তিনি বললেন «সর্বমান্থষের জীবনদেব্তা' । 
বললেন, “এই মনের মানুষ, এই সর্বমান্থষের জীবনদেবতার কথ! বলবার চেষ্টা 
করেছি 79118107. ০1 8187) বক্ৃতাগুলিতে 1*৩২ 

'মান্থষের ধর্ম" গ্রন্থের পরিশিষ্-প্রবন্ধ হল “মানবসত্য' । তার প্রারভেই কৰি 
বললেন, মানুষ ভ্রিজ। তাঁর জন্মভূমি তিনটি। “প্রথম পৃথিবী । মানুষের বাসস্থান 
পৃথিবীর সর্বত্র ।১ * “মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্থতিলোক । অত্তীতলোক থেকে 
পূর্বপুরুষের কাহিনী নিষে কালের নীড সে তৈরি কবেছে। এই কালের নীড় 
স্থৃতির দ্বার! রচিত, গ্রথিত।**স্বৃতিলোকে সকপ মান্থষের মিলন |” “তার তৃতীর় 
বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বল। যেতে পারে নর্বমানবচিত্তের মহাদেশ ।,৩০ 

“মাচষের ধর্ম" গ্রন্থে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাকে বলা যেতে পারে 
“মানবসত্যবাদ' । এই উপলন্ধিতে কোনো “অমানবঃ বা “অতিমানব' সত্তার স্থান 
নেই। 'মানবসত্য* প্রবন্ধের উপসংহারে কবি বলেছেন : 

«আমার মন যে সাধনাকে হ্বীকাব করে তার কথাটা হচ্ছে এই ষে, আপনাকে 
ত্যাগ ন৷ ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে -_ 
তিনি নিখিল মানবের আত্মা । তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো! অম্ানবৰ বা 
অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথ। কেউ ঘদ্দি বলেন, তবে সে-কথা বোঝবার 
শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয় 
আমার কল্পনা মানবকল্পন! । তাকে যতই মার্জনা করি; শোধন করি, তা মানবচিত্ত 
কথনোই ছাড়াতে পারে না । আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত 
বিজ্ঞান, আমর! যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্তে প্রকাশিত আনন্দ । 
এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। 
তার বাইরে অন্ত কিছু থাঁকা না-থাঁক1 মানুষের পক্ষে সমান | মাম্থষকে বিলুপ্ত করে 
যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন !'৩৪ 


১৩ 

মণ্ড থেকে বিদায় নেবার প্রায় চার বৎসর পূর্বে কবিমানসের মননলোকে দেখ। দিল 
“বিশ্বপরিচয়” | “বিশ্বপরিচয়”কে বলা যেতে পারে বিশ্ববিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় । 
্রন্থথানি পরমাগুলোক, নক্ষত্রলৌক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক, এবং উপসংহার 


অপসণাঞ্ঝ ২১৩ 


-_এই ছ*টি অধায়ে বিভক । উপসংহারে, রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভিত্তিক অভি- 
-বাক্িবাদের কথ। বললেন। তার নিজের ভাষাতেই তীর বক্তব্য প্রকাশ 
কর। গেল : 

“একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চ্ধ বাতা বহন করে বনকোটি বমর 
পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অনৃশ্য একটি জীবকোষের 
কণা । কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে । দেহে দেহে অপরুপ 
শিল্পসম্পদশালী তার ্ৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতব দিয়ে অনবরত চলে 
আসছে |**. 

'অপ্রাণ বিশ্বে েসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জভজগতের 
ভূমিকা । মন এই সব ঘটন জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা! বিশ্বভূমিকা 
কোথায় । পাঁথর লোহা! গ্যাসের নিজের মধ্যে তো! জানার সম্পর্ক নেই। এই 
ছুঃসাধা প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একট যুগে প্রাণ মন এল পর্থবীতে--অতিক্ষুদ্ 
জীবকোষকে বহন ক'রে। 

পৃথিবীতে স্থত্ি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকলকিছুর 
সঙ্গে দত্বন্ধহীন একান্ত আকম্মিক কোনো! অভ্যুৎপাঁতকে আমাদের বুদ্ধি মাঁনতে 
চায় না। আমরা জভবিশ্বের সঙ্গে মনোবিশের মূলগত এঁক্য কল্পনা করতে পারি 
সর্বব্যাপী তেজ বা! জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে । অনেক কাঁল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার 
করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল স্থুল পদার্থ জ্যোতিহণীন, তাদের মধ্যে 
গ্রচ্ছ্ন-আকায়ে নিত্যই জ্যোতির ক্রিম! চলছে । এই মহাজ্যোতিরই স্ক্ষপ বিকাশ 
গ্রাণে এবং আরও লুক্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বহটির আদিতে 
মহাজ্যোতি ছাড। আর কিছুই যখন পাওয়া যায না। তখন বল! যেতে পারে 
চৈতন্যে তারই প্রকাশ । জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে 
এই মছাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে। চঠৈতন্তের এই মুজির 
অভিব্যক্তিই বোধ করি স্থট্টির শেষ পরিণাম 1১৩ 

এই উদ্ধৃতির সাক্ষ্য নিয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ অভিব্যক্তি সম্পর্কে তায় 
শেষ কথা বললেন বিশ্বপরিচয়” গ্রস্থে। এই অভিব্যক্তিবাদের আলোকেই 
জন্মদিনের ১১-সংখ্যক কবিতা! এবং সমকালীন সত্তাচেতনা-বিষয়ক অন্যান্ত 
কবিতার ভাববস্ত বিশ্লেষণ করতে হবে। জন্মদিনের কবিতাটি “প্রথম প্রৈতি' 
-নামে ১৩৪৭ সালের ফাল্কনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। আমর! পূর্বে 
“তার বস্তবিষ্লেষণ করে বলেছি, 'এ কবিতাক্ক কবি যেন ভাববাদী দার্শনিক ভিত্তি 


২১৪ রবীন্রকবিতাশতক 


থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন ।' বলেছি, “কবিতাটি বলাকার “চঞ্চলা'কে স্মরণ 
করিয়ে দেবে ।” রর 

আসলে ৰলাকা-ষুগের স্ঙ্যমান অভিব্াক্তিবাদেররই নব নব রূপ পরিস্ফুট 
হয়েছে মানুষের ধর্মে এবং “বিশ্বপরিচয়ে? । হৃষ্টিবাদ থেকে অভিবাক্তিবাদে 
রুবীন্দ্-কবিমানসের এই উন্নীলনরহস্ট কবিজীবনের ছিতীয়ার্ধের সর্বাপেক্ষা 
বিস্ময়ের বিষয় । ১৯৫ সালের মার্চের শেধদিকে লেখ! 'শেষ সঞ্চকের নয়- 
সংখ্যক 'অসমাঁধচ শীর্ষক কবিতাটিতে কবি যে 'অপবিণত অপ্রকাশিত” আমি-র 
কথা বলেছেনঃ বৎ্র-ছুই পরে লেখা 'বিশ্বপরিচয়” গ্রন্থে ষেন তারই গগ্ঠভান্ত 
রুচিত হয়েছে । ববীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন, “জড় থেকে জীবে একে একে 
পর্দ। উঠে মানুষের মধো এই মহাটৈতন্তের আববপ ঘোচাবার সাধনা চলছে। 
চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি হ্ুস্টির শেষ পরিণাম । এই “মুক্তির 
অভিব্যক্তি” নিত্যনবায়মান বলেই, ভাষান্তরে, মানব-সত্তায় “মহাচৈতন্তের আবরণ 
ঘোচাবার সাধনা” অসম্পূর্ণ মসমাণ্ড বলেই মণ্ডলোকে “সত্তার নৃতন আবির্ভাবে' 
তার পরিচয়-দ্রিজ্ঞাপায় ষেমন কোনে! উত্তর মেলেনি, মত্ত থেকে বিদায় নেবার 
মৃহর্তেও তেমনি সেই জিজ্ঞাসার কোনে! উত্তর পাওয়া গেল ন।। জন্মমুত্যুর 
ংগমস্বলে যে মানবপত্তার প্রকাশ তার অনেকখানিই অগম্য গ্রহের মতো 
অনাবিষ্কত। কিন্তু তার মধ্যে আছে “কত সুচনা” “কত ব্ঞ্চনা” । তাই 
“অকম্মাৎ নিরর্থকতার অতলে" তার ধ্বংস হবে, সৃষ্টির এই ছেলেমান্ুষি কবিকল্পণায় 
অন্বীকৃত হয়েছে । মানবচৈতন্তে মুক্তির অভিব্যক্তি নিয়তম্থ জম ন। অপূর্ণতা 
থেকে পূর্ণতায় মানুষের মধ্যে মহাটৈতন্তের আবরণ ঘোচাবার সাধনা নিত্যকাল 
চলছে, চলবে । এই বিশ্বামেই রবীন্দ্রনাথের “মানবর্সত্যবাদ' স্ষ্টিবাদ থেকে দূরে 
সরে এলেও নৈরাশ্ঠবাদে পর্ধবদিত হয় নি। এই মাঁনবসত্যবাদের কৰি তীর' 
জীবনদিনাস্তে 'সভাতার সংকটে” উদীত্তকঠে ঘোধণ! করলেন, *মাঙ্ষের প্রতি 
বিশ্বীস হারানো! পাপ।১» তাই জড়শক্তি নয়, মানবচৈতন্তকেই তিনি বলেছেন, 
মুক্তির অভিব্যক্তির শেষ পরিণাম । 
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এই কবিত'টি সম্পর্কে অনেক আলোচন! হয়েছে। তার মধো আবু সয়াদ আইয়ুব-এর 
“আধুনিকতা ও রবীন্্রনাথ' গ্রন্থের 'অস্তিম পর্বের ছুটি কবিতা; এবং শঙ্খ ঘোষের 
“নিঃশবের তজ নী" গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের “প্রথম দিনের হৃর্ষ, 'প্রশ্ন' এবং 'আইম়ুবের 
সঙ্গে বিচার'_-এই তিনটি আলোচন। বিশেষ উল্লেখ্য । 
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'আধুনিক সাছিতো' অব্ঠ 'ভারতী'তে প্রকাশিত, এবং 'সমালোচনা'য় সংকলিত 
প্রবন্ধের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ অনাবগ্ঠাকবোধে বর্জিত হয়েছে। 


এই ছুটি উক্তিই সাধারণভাবে তৎকালীন যুগচেতন। সম্পর্কে প্রযোজা। রবীন্র্র- 
নাথের নিজের জীবনে এই নবীন প্রতীচীর প্রভাব যেমন ক্রিয়াশীল ছিল, তেমনি প্রাচীন 
প্রাচীর প্রভাবকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। অর্থাৎ কবিমানসে 
সৃষ্টিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ-উভয্ই কথখনে। জ্ঞাতসারে কখনে! অজ্ঞাতসারে কাজ 
করেছে। 
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